তীর্থদর্শন। 
( পঞ্চম অংশ) 


শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বনু কতৃক 


সরি... 
৮. ১ 
উঃ ৫ 


£. 
টি রঃ 


রি বন কর্তৃক ন্পাদিত ৃ 


কলিকাতা । 


৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা সতী 
চবনারায়ণ। 
যনে শ্রীকালীপ্রসয় বনু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
| 


শক ১৮১৫। 
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041,001, 


ভূমিকা ৫ €? 


তীর্ঘদর্শনের পঞ্চমাংশ প্রকাশিত হইল। গন্ত মাঘমাঁস 
হইতে চৈত্রমাসে উড়িষ্যায় যে কটা স্থান দর্শন করিয়াছিলাম 
তাহারই বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইল। ইঠাতে উড়িষ্যার পুরা- 
বৃন্ত, মহাবিনায়ক, যাজপুর, একাম্কানন, পুরুষোত্বমক্ষেত্র ও 
সতাবার্দী গোপালের বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। প্রতিব্সর 
পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তীর্ঘযাত্রা উপলক্ষে অদ্ধগক্ষাধিক বঙ্গবাসী 
গভায়াত করিতেছে, কিন্তু বঙ্গভাষায় এই স্তানের একটী বিব- 
রণ এপর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই । দকলকেই পাগ্ডার ও তাহার 
বেতনভোগী সেতোর কথার উপর নির্ভর করিতে হয়। এজন 
অনেক সময়ে অনেককেই ভ্রমে পতিত হইতে হয় এবং বহুবার 
হইলেও নিয়মান্বসারে তীর্থকার্যযাদি স্পক্রুশহয় না। এইকপ 
নানাব্ষিয়ের অভাব দশন করিয়া এবং যাহাতে পুরীবাত্রীগণের 
কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হয় এই বিবেচনা করিয়া এই গ্রন্থথানি 
মুদ্রত করিলাম । ভ্রম বশতঃ যদি ইহার কোন স্তানে কোনও 
রূপ দোষ হইয়! থাকে, তাহা! পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেখিতে 
পাইলে, অনুগ্রহ করিয়! আমাকে জানাইবেন তাহ! হইলে বারা- 
স্তরে তাহ! সংশোধিত হইতে পারিবে । এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
যদি কাহারও কোনরূপ উপকার সংসাধিত হয় তাহ! হইলে 
আমার পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন হইবে। 

পরিশেষে ₹ুতজ্ঞতার সহিত শ্বীকার করিতেছি যে, আমাদের 
নববদ্ধিত “শব্দ কল্পক্রমের” ওয় সংস্করণে নিযুক পাও তবর শ্রীযুক্ত 
নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই তীর্থদশনের প্রথম অংশ 
হইতে পঞ্চম অংশের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া ও প্রুফ সংশো- 

কাঁরয়া চিরবাধিত করিয়াছেন; অধিকন্তু পুরুষোত্তমক্ষেত্রের 

আধ্যাঘ্মিক ব্যাখ্যায় অনেক নৃগন ভাব দিগা আমাকে বিশেষ 
উপকৃত করিয়াছেন। 


অগ্রহায়ণ ১৮১৫ শকাবা। 


সচিপত্র| 


উড়িষ্যার পুরাবৃত্ত 
কটক 
মঞ্চেশ্বর 
ধবলেশ্বর 
শিমুলেহও 
চাষাপাড়। 
চৌদার 
টা্গি 
অমরাবতী কটক 
কোটরাক্ষী 
তেলিগড় 
মহাবিনায়ক 
গোৌরবুড়া 
অমৃত মোহনী 
কপিলেশ্বর 
ৰান্গণী 
ব্যাস সরোবর 
বৈতরণী 
যাজপুর 
বিরজাক্ষেত্র 
বরাহ মন্দির 
অষ্টমাতৃক। 
 নাভিগয়। 


৫৮--৭৩ 
৬৪ 
৬ 
৬৭ 


৬৯ 
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একামকানন *গ -** , ১০৭ ৭৩-7১১৮ 
ভুবনেশ্বর মন্দির -*" "++ .** ৯৫ 
তুবনেশ্বরের নিত্য পুজাবিধি :." রি ৯৭ 
ভূবনেশ্বরের যাত্র| ..' 5 রঃ ৯৯ 
দেবীপাদহরা -"' "০, ১, ১১৪ 
বিন্দু সরোবর. -.* '* ০ ১১০ 
অনস্তবাসুদেব ""* "৪ -*" ১১২ 

পুরুযোত্তম ক্ষেত্র ৮ 12 শি ১১৮শ১৬৬ 
ক্ষেত্রো্পত্তির বিবরণ ৭ ১" ১১৩ 

প্র ২য় প্রকার এ... "1 -** ১৩৪ 

এ ৩য় প্রকার এ... ৯: ১৪০ 
মাদ্‌্লাঁপঞ্জী :*। টু ১৪৪ 
অনঙ্গ ভীমদেব কর্তৃক শ্রীমন্দির িষ্ 1 ১৪৬ 
স্বগদ্বার ২ “৭ ১৪৮ 
সাগর সমীপে কর্তব্যবিষয় ০ ১৪৮ 
নিমীই চৈতন্তের মঠ 1 ০. ১৫১ 
বিছুর পুরী -" 20001 ১৫৬ 
পাতাল গঙ্গ। ১ টা -** ১৫৭ 
হ্বর্গতবার থাম্বা **" ' :*, ১৬০ 
করির পম্থিমঠ ০ "** ১৬৪০ 
বালুশাই শঙ্কর মঠ... রঃ ১৬১ 
শ্রীজগন্পাথ মন্দির -.. “৭ রঃ ১৬২ 
ঘমকণস্তস্ত টু এবি ৮:18 ১৬৩ 
াধার« দেবালয় ... *-* -** ১৬৪ 
ীতীতগরাথদেৰ ..' রঃ রর ১৭৯ 


রত্ববেদধী "৮ 2১৮৯ 
দা পৃজাবিধি .... -+ ৮৮. ৯৯১ 





মহাপ্রসাদ পি ৮০৭ ৮5 ১৮২ 


আট্কেবন্ধনা ".. -** রঃ ১৮৩ 
যাত্রা ৫ ৮ ৯৯5 ১৮৪ 
লোকনাথ *** "** *** ১৯৫ 
মার্কণেয় হদদ রি ত* ১৯৬ 
ইন্্রদ্যুয় সরোবর ... টি র্‌ হত 
গুপ্ডিচ। ১৫৭ 5২৮ 5০ ২০৫ 
চক্রতীর্থ ০ হৃ ই ২৪০৬ 
শ্বেতগঙ্গ। রি তি ০ ২৪৭ 
যমেশ্বর **$ রঃ ৭ ২৪৭ 
অলাবুকেশ্বর :.. নী ক 1 ২৯৮ 
কপালমোচন ** '-। [২৬৮ 
পা ১, ০. ৮০, ২০৮ 
আধ্যাত্মিক অর্থ -.. -* --, ২১৪ 
সত্যবাদী গোপাল .*' '-* :., ২৬৫ 
কোনার্ক যা রঃ রি ২৭১ 


তীর্ঘদর্শনের আবশ্তকত। 1 1 ২৭২ 





নে, 
১২ 


৫6৫ 2৪৯ ৮৯০০ (৫ ও 4৮ */ 


৯২ 
১৩ 
১৭ 
১ 

১৭ 
১৯ 
১৯ 
১৭ 


খু 
৩৩ 
৩৪ 
৩৪ 


পংক্তি 

৩ 

৮ 
১৭ 
২০ 

১ 
১৫ 

২ 

৮ 
১১ 

৫ 
১৩ 
২৫ 
১৮ 
৫ 
১৪ 
১৭ 
১৭ 


১৮ 
১ 
১৩ 
১৩ 

দূ 


গুৰ্িপত্র। 


অশ্রদ্ধ 
কানারকে 
পুথি 
লালং হন্ত্ 
বিরোজা 
মহানদীর 
অনঙ্গা ভীমদেব 
কানারকের 
তিনি***দেন 
ও পুরীর***হন 
আনন 
ধথেদ 
কট্যক 
রজেধানী 
কাটজুড়ের 
তিন 
এবং 
বিখ্যাত। 


ষষ্টদশ 

পুরের 

দ্বারে 

বিশেয় 

দর্পণের দেবমুষ্ঠি 
কেল্লার 


শুদ্ধ 
কোনাকের 
মাদ্‌ল! পঞ্জী 
ললাটেন্দু 
বিরজা 
»কাটজুরির 
অনঙ্গভীমদেব 
কোনাকের 


অনঙ্গ 
ধথেদী 
কট্যতে 
রাজধানী 
কাটজুরির 
চারি 


বিখ্যাত এবং চতুর্থকে 
ভোগমগ্ডপ কছে। 
পঞ্চদশ 

হদের 

ঘাবের 

বিশেষ 

দর্পণের কেন্লায় 
দেবমৃ্তি 


পৃষ্ঠা পংক্কি 
৪৮ ৩ 
৪০ ১০ 
৫৩ ৪ 
৫৫ ২৭ 
৫৮ ১৪৯ 
৫৭ ৭ 
৬ ১৭ 
৬৩ ১০ 
নি ১৮ 
৯১ চঃ 
১১৫ ১২ 
১২৪ ১৯ 
*খ্ণ ১ 
১৩০ ১৫ 
১৩১ ্‌ 
১৪৬ ৩ 
১৫৩ ২৭ 
১৫৪ ৩ 
১৫৫ ৮ 
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অশুদ্ধ 
রাখিয়। 
দিবার 

ষ্ঠ 

রাইহ 
বাড়ী 
জ্ঞানোদেশ 
যায় ষে, 
ৰন্গশার্ষে। 
নিহত 
ত্রিভুনেশ্বরকে 
শঙ্গাতে 
করিবানু 
উখিত 
করিয়া শত 
অস্বমেধ 


কাষ্ঠ 

পঞ 

বিল! 
বৃন্দাবনে 
গমন করেন 


তাহার 


দ্ধ 

থাকিয়া 

দিয় 

ষষ্টদশ 

ইচার 

রাড়ী 

জ্ঞানোপদেশ 

যায়, যে 

বন্ধণীর্ষে। 

নিঃস্যতা 
ত্রিভুবনেশ্বরকে 

শরঙ্গারে 

করিবার 

উপস্থিত 

করিয়া, শ্বামস্ুব মন্থর 
দ্বিতীয় চতুধুগের প্রথম 
পৃর্ণিমাতে, শত অশ্বমেধ 
ৰন্ধকাষ্ 

পঞ্চদশ 

বসিয়! 
বন্দাবনোদ্দেশে গমন 
করেন ; কিন্তু পাকচক্রে 
পড়িয়৷ কাটয়ায় আসিয়! 
মাতার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়! নীলাচলাভি মুখে 
গমন করেন 

তাহার 


৬/০ 


পৃষ্ঠা পুংক্তি অশুদ্ধ 
১৫৬ ১৬২৫-১৭ মূলকদাস 
১৫৩১ ১ মত 

১৫৭ ২২ মূলকদাশী 
১৬১ ১২ দগ্ধ করেন, 
১৬২ ২ উপর 

১৬৪. ১১ মূলমন্দির 
১৬৭ ১০ সমাধি 

১৬৮ ২৩ সর্ধমঙ্গলার 
১৭১ ১৩ প্রযুক্ত 

১৮১ ২৭ প্রহর শূঙ্গার 
১৪২ ২১ মূলমন্দিরাভান্তরে 
১৯৭ ৫€ মার্কগেয়বটং 


০ 


শুদ্ধ 

মলুকদাস 

মঠ 

মলুকদাসী 

দর্ধীকরেন, এবং তত. 
স্থানে সমাধি চিহ্নিম্মাণ 
করেন, তাহা অদ্যাপ 
কবীর চৌর নামে বিশ্রুত 
হইতেছে। 

উপরের 

শ্রীমন্দির 

সন্বোধি 

সব্বমঙ্গল। 

প্রযুক্ত প্রথমতঃ 

রাজ শূঙ্গার 
শ্মন্দিরাভান্তরে 
মার্কগেয়াবটং 





-1% 
2০০৯ ণঁ মগ 
রান রি 
॥ ৮ া ্ নি 
টা তর২০৮ ১৮ 


“ঘ একোহবর্ণে। ৰহুধ। শক্তি-যোগাৎ 

বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্ধো দধাতি। 

বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ 

স নে! বন্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু 1” 
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ্ ৪ অঃ, ১॥) 


যিনি একাকী, বর্ণহীন ; ধিনি প্রন্গাহিতার্থে ৰুবিধ শক্তি- 
যোগে বিবিধ কাম্য বস্ত বিধান করিতেছেন; যিনি সমুদায় 
বিশ্বের আদ্যন্ত-মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়! রহিয়াছেন; তিনি দীপ্যমান্‌ 
পরমাস্মা ; তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ 


তীর্ঘদর্শন | 


(পঞ্চম অংশ।) 


উড়িষ্যার পুরারন্ত। 


উৎকলশ্য সমো দেশে! লান্তি অ্রন্মাগুমণ্ডলে । 

অমরা: স্থাতুমিচ্ছস্তি কৃষ্ণার্-পার্বতী-হরাং ॥ 
কর্থ্বের অন্ররোধে ভাবী কটক, মেদিনীপুর, কণিকাত। 
বেলের সর্ভে-কার্ধা উপলক্ষে উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক ডিষ্রীর্টে 
আসিয়া কমবেশী ৯* মাইল পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য তই। তৎ- 
কালে যাহা! পরিদশন করিয়াছি, তাছাই লিপিবদ্ধ করিলাম । 
নারাজের উপর লৌহসেডু হইবার কল্পন হইয়াছে। পূর্ব 
গুপকুলিক রেল বিজয়বাড়া হইতে নারাজ পধ্যস্ত আসিতেছে । 
কটক, মেঙ্িনীপুর, কলিকাতা রেল তাহার ক্রমিকতা হইতে 
কলিকাতাকে মান্দ্রাজের সহিত সংযোজন করিবে, 'মতএৰ 
দর্ভেকার্ধা নারাজের পরপার মহানদীর উত্তরতীর হইতে আরম্ত 
গইয়াছে। উড়িব্যার মাম এবং উড়িয়া বেছারার ও কুলির 
পরিচয় পুর্ব হইতে জ্ঞাত ছিলাম। উৎকলবাসীদ্িগের “ন/? ও 
'ব১ বর্ণের উচ্চারণ গুনিয়া হাপিতাম ও উৎ্কলবাসীদিগকে 
সাধারণ মন্ধুধা মমে করিতাম। উতকলদেশ পঞ্চ গোৌড়ের 
ন্তর্গত | এইখানে জগত্-প্রসিদ্ধ পুরীর জগন্বাথদেবের মন্দির, 
ভূবনেশ্বরের শৈবমন্বির, কানারকের সূর্ধ্যমন্দির, যাজপুরের 
কগপ্নাথদেব, বরাহদেব ও বিরোজাদেবীর মন্দির, খাওগিরি ও 


হত তীর্ঘদর্শন। 


উদয়গিরির বৌদ্ধ মঙ্গারামের ভগ্ন, দয়াশ্রোতশৌনির তীর 
ধোলিপাছাড়ে অশোকের অনুশাসন, অচল-বসন্তের নিকট 
মাধাপুরের ভগ্ন, অমরাবতীর ভগ্ন, মহাবিনায়ক পাভাড়ের একা. 
ধারে পর্চমৃত্তি থাকিয়া, উৎকালবাসীদিগের পুর্বগৌরব ও 
সভাতার পরিচয় দিতেছে। এরূপ পুরাতন কাহি বঙ্গদেশে 
কয়টা আছে? অতএব উৎকলবাসীদিগের কথঞ্চিৎ পুর্ক-বিবরণ 
দিলে ক্ষতি হইবে ন]। 

পুরীমনিরে তালপত্রে লিখিত যে, পুরাতন পুধি আছে, 
তাহাতে গাগুবদিগের স্বর্গারোহণের সময় হইতে ধারাবাহিক 
১৭ জন উৎকলরাজের বিবরণ পাওয়া যায়; ত্বাহাতে আমর 
দেখিতে পাই, রাজা মহেন্ত্রদেব ৮২২ খৃঃ পুর্বে গৌতমী তাবে 
পুরী নির্মাণ করিয়া স্বনাম প্রদান করেন, তাহ! অদ্যাপি 'রাজ- 
মহেন্ত্রবরম্ঠ এবং উহার অপত্রংশ রোজমহেন্ত্রী' নামে প্রদিদ্ধ 
হইয়া আছে। তৎসমরে কষ্ণাতীর হইতে বৈতরণী পধাস্ত ওপ- 
কালিক তৃভাগ সমূহ কলিঙগদেশ বলিয়া কথিত হইত। কিন্ত 
পরে চিন্কাহবদের দক্ষিণ ভূভাগ কলিঙ্গ ও উত্তর ভূভাগ, উতৎকল 
নামে প্রাসিদ্ধ হয়। আমরা সিংহলহ্বীপের মহাবংশ নামক গ্রন্থে 
দেখিতে পাই, প্রীবৌদ্ধদেবের তিরোধানের বৎসরে (৫৪৩ খু: 
পৃর্ধে ) উৎকল বৌদ্ধদেবের শাসনে আইসে ও সেই সঙ্গে বৌদ্ধ- 
ধন্ম প্রবেশ করে; আবার ধোঁলির নিকট পর্ষতোপরি অশোক 
রাজের এক অগ্নশাদন (২৫১ থৃঃ পূর্বে ) পাওয়া গিয়াছে। 
তদনস্তর, ৩১৯ থৃঃ অবে সথভনদেবের রাজত্বকালে রক্তবাহু 
নামে কোনযবন উৎ্কল আক্রমণ করিয়া স্থভনকে পরাভৰ 
করিলে রাজ? প্রথমতঃ জঙ্গলে আশ্রয় লন, পরে মৃত্ামুখে পতি 
ইল | তাহার দস্তানগণ রক্তৰাহ কর্তৃক নিহত হইলে, হিন্দুবংশ 
লোপ পায়। প্রাচ্য পুরাতত্ববিদ্গণ অন্থুমান করেন যে,যবনরাজ্ 
গ্রীক ও বেকটযজাতি হইবে এবং জলপণে আসিয়া খাকিৰে। 


উড়িষ্যার পুরারৃ। ও 


খআঁমর। বলিতে পারি, রামাঁয়ণোক্ত কোন যবনরাফ উত্তর ভারত 
*ইছে উৎকলে আনিয়া থাকিবে । যাছা হউক রক্তবাছ গ্রত, 
দিত যবন রাজগণ ১৪৬ বৎসর উতৎকলদেশ শাসন করেন। 
অনন্তর, ঘযাতিকেশরী নামে কোন বীর 8৭৪ খুঃ অন্দে য৭ন- 
রাজদিগকে পরাভব কবিনন। কেশরীরাজব'শের গ্রতিষ্ঠা করেন ; 
যাজপুরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হম, আমরা ঠিকজ্ঞাত নি 
তিনি যাজপুব* নির্মাণ করিয়াছিলেন, কি না। তিনি ১*হাজার 
(বেদজ্ঞ কনোজিয়! ব্রাহ্মণ আনরন করেন, সেই ব্রাঙ্গণগণ 
অদ্যাপি তিবাধী আদি নামে বিখ্যাত। অতএব ঘযাতিকেশরী 
উত্ধর ভার হইছে উত্কলদেশে আসিয়া থাকিবেন ও চক্র 
ব্ণীয় হইবেন ভাহাতে আর সন্দেহ নাই | যযাতিকেশরী, জগ- 
নলাদেব কক স্বপ্নে মাদিষ্ট হয়া, পুরীর সন্নিকটস্থ বালুকা- 
রাশিতে ফাইয়া জগন্নাথাদবকে নিভৃত স্থান হইতে আনয়ন 
করিয়া পুরীনে পুনঃ স্তাপন করেন। তিনি একাত্রকানানে 
ভূবনেশ্রের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মাণে প্রবৃত্ত হন? তাহার পরবর্ণী 
উঠা ৪ অনস্তকেশরীর সময়েও মনিবের নিশ্মীণ কাম্য 
চলিতে থাকে ও তাঙার প্রপৌত্র পালৎ ইন্ত্রকেশরীর সময়ে 
৬৫৭ খুঃ ইহ! সম্পূর্ণ হয়। কেশরী রাঁজগণ যাজপুরে, কখন বা 
কূবনেশ্বরে থাকিতেন। ইহছার। ধাজপুরকে বরাহদেব, জগন্নাথ 
বিরোজ। আদির মন্দিরে সুশোভিত করেন । নৃপকেশরী (৯৪১- 
৯৫৩ থৃঃ) মঠানদী ও কাটযুরীর মধ্যস্থলে ব কোণে কটকপুরী 
নির্মাণ রি ঘাজপুর হইতে কটকে রাক্ষধানী আনয়ন করেন। 
মকরকেশরী (৯৫৩--৯৯১ খৃঃ) কাটঘুরী ও মহানদীর বন্থা 
ভাতে রাজধানী রক্ষ করিবার জন্ত বহু ক্রোশব্যাপিয়া ২৫ ফুট 
উদ্ধ বিভেট মেট প্রাচীর রা করেন। ডি রা ১০ 


সপন 
০4 ০ টিপ পাপা পলিপ? সি শপপিপপাপিপসল এ পাপা থা, কপ ওলা লা হা পা পোপ 


* যাজপুর যন্তপুরের অপত্র শ, ইহার বিষয় পরে বলা হইবে। 


৪ তীর্ধদর্শন। 


৯৮৯ খুঃ) রাজধানী সুদ করিবার জন্য মহানদীর দক্ষণতীরে 
সরঙ্গড় নামে দুগ নিম্মাণ করেন। অনন্তর মতস্তকেশরী (১০৩৪, 
১০৫* খৃঃ) পুরীর যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য যে প্রস্তর সেত 
নির্মাণ করেন তাহা অদ্যাপি দুষ্ট হয়। (১০৯৯--১১৪ খুঃ) 
কোন সময়ে তৃবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ নাটমন্দির তদানীস্তন রাণী- 
কর্তক নিশ্ষিত হয়। ১১৩২ খুঃ বরঙ্গলের কাকতীয় চোর- 
গঙ্গা রা! উড়িষা। বিজয়ে আসিয়া তদানীন্তন ন্ুবর্ণকেশরী 
রাজাকে সমরে নিহত করিয়া, কটকে গঙ্গাবংশীয় সাত্রাজয 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার ভ্রাতা বরঙ্গলে রাজত্ব করিতে 
থাকেন। পূর্বোক্ত ভস্তলিপিতে ৬2 জন কেশরীবংশীয় রাজা- 
দিগের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্ুবর্ণকেশরী হইতে কেশরীবংশ 
লোপ পাইয়াছে। 

তদনস্তর, চোঁরগঙ্গ। মাপন নবরাঁজ্যের ক্ুবন্দোবস্ত করিয়া- 
বঙ্গ-বিজয়ার্থে গমন করিয়া! বদ্ধমান পধ্যস্ত স্ববশে আনয়া- 
ছিলেন। গঙ্গাবংশায় গঞ্চম রাজ! অনঙ্গ! তীমদেব (১১৭৪ 
১২৯২ খৃঃ) অতি দক্ষ রাজা ছিলেন; রাজন্ব আদায়ের 
স্থবন্দোবস্ত করিবার কারণ রাজা জরিপ করিয়াছিলেন। তাহার 
রাজ্যের উত্তর সীমা হুগলী ও দক্ষিণ সীমা গোদাববী ছিল। 
তিনি দেবালয়, ১০টি সেতু, ৪*টি বাপী ও ১৫২টি পাকা ঘাট 
নির্দাণ করেন ও যাজগুর হইতে ৪৫* বৈদিক ত্রাঙ্গণ আনয়ন 
করিয়! গুরীতে বাম করান। তিনি জগন্নাথদেবের আদেশে 
জগন্নাথের বর্তমান মন্দির ১১৯৮ খুঃ নিন্মীণ করেন। উহার 
নিদ্ধাথে ১৪ বৎসর লাগিয়াছিল। তিনি নাজানিয়া ব্রন্মহত্য। 
করিয়াছিলেন ও ভাহার প্রারশ্িত্ৃশ্বরূপ পূর্বোক্ত কাম্যগুলি 
করিয়াছিলেন বলিয়া কণিত আছে। অতএব, তৎকালে ব্রহ্ধ- 
হত্যাদির প্রায়শ্চিত্তোপলক্ষে সাধারণের উপকারোপযোগী 
অনেক কাধ্য হইত্ত। তাহার পৌন্র লাঙুলিঘ নরযিংহদেব 


উড়িষ্যার পুরারৃ্ত। ৫ 


(১৯৩৭--১২৮১ থুঃ) পুরী হইতে উনবিংশ মাইল দরে বাঙ্গোপ- 
সাগরের কুলে কানারকের প্রসিদ্ধ হযামন্দির গ্রাতিষ্ঠাী করেন। 
শদণস্তর আমরা দেখিতে গাই, রাজ! পুরুষোত্তনদেব আহ 
প্রদদ্ধ য়েন। তাহার বিজরধািনী কাঞ্চাপুর পধান্ত গিনা- 
তেন) এতদ্বিষয়ে একটি বিবরণ অন্ত দেওয়া হহবেক। [তিন 
কষ্কাজ্েলার একখান গ্রাম প্রাতিষ্ঠা করেন) তাহা অন্যাপ 
পুরুষান্রমপত্রন নামে কাথত হইতেছে); উহা বিজয়বাডা 
»হতে ২*থাইল দুরে অবস্থিত। তিনি গাঞ্জম ডিষ্রীক্টে এক নগর 
প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি তাহা পুরুষোত্বমপুর নামে কাঁগত 
১5তেছে। উত্কল দেশেও কয়েকখানি পল্লী ত্তাহার নাম স্মরণ 
করাইয়া দিতেছে । তিনি ১৫০৪ খুষ্টাব্ধে মানবলীল। সংবরণ 
করেন। তাঠার পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব রাজ্যাভাষক্র হয়েন। 
কেশরীবংশ প্রতিষ্ঠা হওয়াবধি উত্কলে বোদ্ধধন্মের অবনতির 
সএপাত হয়। কিন্তু গ্রতাপরুদ্রের লময়ে বৌদ্ধগণ উতৎ্কপ 
৯ইতে একেবারে বিতাড়িত হর বালদা কিংবদন্তী আছে । তিন 
প্রথমে বোদ্ধধন্ধের পক্ষপাতী ছিলেন। কেহ কেহ অগ্রমান 
করেন) চৈতন্যদেব তাহাকে তক্কিমার্গে আনয়ন করিয়া, বৈষঃব- 
ধন্মে দ্রাক্ষিত করেন; তিনি তখন হইতে বৌদ্ধপীড়ক হন। 
কথিত আছে, চৈতন্ঠদেব সন্ন্যাস গ্রহণ ও জীবনের শেষভাগ 
পুরীতে থাকয়া, বৈষ্ঞবধন্ম গ্রচার করেন এবং ১৫২৭ থুঃ তান 
অদগ্ত হয়ন। প্রতাপরুদ্রের আর একটি কার্ধা যাজপুরে বরা» 
দেবের মান্দর নিম্মাণ। ভিন ১৫৩২ খু; পরলোক গমন করেন 
ও তাহার পুক্রন্বঃ ছুই বদর রাজত্ব করিনা কাগগ্রাসে পাতঠ 
5ইলে, তদানীস্তন কটকের মন্ত্রী কটকরাজ্য আত্মাৎ করেন ৪ 
তাদনস্তর মান্ত্র বংশ চতন্ত্রশত্বর্ষ পর্য্যন্ত উত্কলপ্রদেশ শানশ 
করয়াছিলেন। 
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বঙ্গদেশের নবাব সলিমানের সেনানায়ক কালাপাহাড় 
১৫১৮ খুঃ উত্কলে আগমন করিয়া তদানান্তন রাজ। মুকুল 
দেবকে যাজপুরের সন্গিকটে সমরে পরাতৃত ও হত্যা করিলে, 
কটক হিন্দুরাজবংশ লোপ পাইল। কালাপাহাড় পূর্বে ভিন 


₹ এ 


1ছল, পরে ধর্ধান্তর গ্রহণ করিয়া হিনুপীড়ক হইয়াছিল। তিনি 
বাজপুরের গ্রসিন্ধ মন্দিরগুলি নষ্ট করিয়া পুর্বীরদিকে অগ্রসর 
»ইতে থাকেন, পথিমধ্যে হিন্দুদেবালয় প্রায় সমন্তই নষ্ট 
করেন। তিনি বাত্মরিক ৯ নয়লক্ষ টাকা লহয়া জগন্নাথকে 
রেহাই দেন। 

মুকুনদেবের উত্তরাধিকারী কালাপাহাড়ের বশ্ঠতা স্বীকার- 
পূর্বক খুড়দহতে করদ রাজারূপে থাকিতে সমর্থ হয়েন ও পুরার 
'তত্বাবধায়ক+ পদ প্রাপ্ত হন। তদবর্ধি উৎকলপ্রদেশ পাঠান- 
শাসনভূক্ত হইয়া যায়। ১৫৭৪ খু; মগলবাহিনী নায়ক রাজ। 
টোডারমল উড়িষার পাঠান রাজ দাউদথাকে পরাভব করেন। 
ছুই বর পরে উৎকলপ্রর্দেশ মোগল সাপ্রাজোর অন্তভূত হই! 
বায়। ১৭৫১ থৃঃ নাগপুরের মহারাজ মুরসীদাবাদের আলীবদ্দীর 
ধার নিকট উতৎকল পাহয্লাছিলেন। ১৮০৩ খৃঃ লাট ওয়েলেন্‌: 
লর সময়ে উহা ইংরাজশাননতুক্ত হইগ্লাছে। অতএব ইহা ৫২ 
বৎসর মাত্র মহাবাস্ট্রীয়দিগের অধানে থাকে । 

মুসলমান শাসনাধীনে উতৎ্কলবাসীর প্রাত পীড়ন ও অত্যা- 
চার যথেষ্ট হইয়াছিল তাহার লন্দেহ নাই ) কিন্তৃহিন্দ-মহারাসই্ীয়- 
শাসনে অভ্যা্ার চরমনীমায় উঠিয়াছিল। তাছাদিগের সমন, 
দেশ একেবারে ছারখারে গিয়াছিল। ১৮৬৭ থৃঃ রামদান নামে 
কোন সাধু পুরীর কালেক্টরকে মহারাষ্্ী অত্যাচারের ব্ষির 
যেরূপ কহিয়াছিল তাহার দারাংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম। 

“ামার নাম রামদাস, আমার জন্মস্থান গুজরাট) মহা- 
রাস্োয়েরা উৎকল পরিত্যাগ করিবার ৪ বা৫ বওসর পৃরে মামি 
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পুরীতে আমিয়াছি; তদানীন্তন মহারা্রীয-শীলনকর্ভার নাম 
রঘুজী ; আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়া্ি, তিনি কটক 
চরণ্েই থাকিতেন, কিন্কু টাকার আবগ্তক হইলেই পুরীতে 

আনিতেন। সাধারণত সেনার অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহণে 
আরিতেন, সঙ্গে যে মেনা আমিত তাহার সংখ্যা ১৫ শত 
৬ইবে, অধিকত্ত বশত হাতী ঘোড়। পান্কা আপমিত। পুরীর 
(খুড়নহের) রাজা তৎকালে আপন ভবন পরিত্যাগ করিয়! 
বাইত। রঘুজী মেই পুবাতন রাজভবনে থাকিতেন; তিনি 
টাকা সংগ্রহের জন্ত মাসতেন ) তাহ] কারো পরিণত করিতে 
দরবারের ভানে পুরীর মস্ত বদ্ধিষ্ঠ লোককে আসতে বাধা 
করিতেন। দরবারে টাকা সংগ্রহ ব্যতীত অন্ত কোন কাধ্য 
করিতেন কি না, তাহা আমি জ্ঞাত নহি। আমি তাহাকে 
কথন স্ঠায় বিচার করিতে দেখি ব1 শুনি নাই। আমি শুনি- 
মাছি বড় বড় লোকের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার সমর 
বে ব্যক্তি বেশী উৎকোচ দিত তিনি তাহাকেই জয়পত্র দিতেন । 
আদি তাহাকে গরিবদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে শুনি 
নাই) গরিবদিগের পক্ষে রঘুজীর নিকট সদ্বিচার পাওয়া আর 
গণুষে সাগর শুকাইয়া ফেলা একই ছিল। আমি জানি কোন 
সময় একটা লোক অপর লোককে হত্যা করে। হুতবাক্তির 
বন্ধুরা হত্যাকারীকে বন্ধন করিয়া রঘুজীর নিকট আনয়ন- 
পৃব্বক সাঁছ্বচার প্রার্থনা করিয়াছিল। রঘুজী তাহাপিগকে 
বলিলেন, 'আমাকে বিরক্ত করিতেছই কেন? যদ্দি এই বান্তি 
তোমাদের কাহাকেও হতা! করিরা থাকে তবে তোমরাও 
উহার প্রাণ লইতে সমর্ঘ। আমাকে বিরক্ত না করিরা তোনর! 
কি তাহা সম্পন্ন করিতে পার না? সেই সময়ে ধর্মাধিষ্ঠান ব| 
কারাগার ছ্থিল না; সর্বত্রই চোর ভাকাইত ছিল। রঘুজীর অনু 
গাষীর লুঠ করিয়া ঈীবিকানিব্বাহ করিত) তাহাদিগের বেতন 
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ছিল না; যত বদমাইল রঘুজীর অনুগামী হইবার চেষ্টা করি । 
কারণ, তাহার বৃত্তিতভোগী অশ্বারোহী হওয়া আর রাজ। হয়! 
সমান ছিল। কোন উতকলবাপী রাত্রে কোন চোরকে ধরিতে 
পারিলে, তণ্র লৌহ চিন্তে চিহ্নিত করিয়া ছাড়! দিত; কখন 
কথন গ্রাপবাদীরা সকলে এক জোট হইয়া চোরকে খুন করিত। 
পঞ্চায়তর। দেওয়ানী মোকদ্দম। নিষ্পত্তি করিরা দিত। মহারাষ্ী 
য়ের| থে গ্রকারে রাজস্ব মাদার করিত তাভা কহিতোছ। শাসন 
কর্তার অধীনন্থ কোন বাক্তি গ্রামে আসিয়া আড্ড। কারয়া সমস্থ 
গ্রামবাদীকে ডাকাইয়া একত্র করিত ; তদনস্তর সকলকে একে 
একে বলিত, তুমি এক কাহন কড়ি দাও। অপরাকে বগিত। 
'(তোকাকে আর এককাহন দিতে হহবে। এইরূপে প্রত্যেককে 
ভিন্ন ভিন্ন দিতে কহিত। যে গ্রামবাসী আদিষ্ট রাজস্ব নাপিত, 
প্রথমত তাহাকে বেত্রা্থাত করা হইত। বেত্রা্াতে না দিলে, 
অপর যন্ত্রণা দেওয়। হইত। নখের তিতর পিত্বল শলাকা পুরয়া 
দেওয়ী একপ্রকার শান্তি ছিল; চাপনি নামে অপর এক প্রকার 
শাস্ত দেওয়। ছিল। তাহা যে প্রকারে সম্পন্ন হইত, তাহা বপি- 
তেছি; প্রথমে লোকটাকে চিৎ করিয়। শয়ন করাইয়া বুকের 
উপর আড়তাবে দুইটী বাশ দিয়া চাপিয়া ধরা) চাপা ক্রমে 
ক্রমে গুরুতর হইত) যে পর্যান্ত সেই বাক্তি রাজস্ব দিতে ; 
শ্বীকার ন! হইত, ততক্ষণ ছাড়। হইত না, লোকবিশেষে উবুড় 
করিয়! পীঠে, হাতে, পায়ে) চাপ! দেওয়া হইত । 

কোন বাক্তিকে হৃ্পুষ্ট দেখিলে তাহারা বলিত, এবাক্ি 
বত থাইয়।! থাকে, অতএব এধনী। ক্রমে লোকে সেই আশঙ্কায় 
শীর্ণ থাকিতে চেষ্টা করিত। কোন বাঞ্তি পরিষ্কার পরিচ্ছদ 
পরিলে তাহাকে ধনী মনে করিত। অতএব সেই তয়ে লোকে 
ময়ল। মোট। কম বহরের বস্ত্র পারধান করিত। কোন বাটীতে 
ঘর দেখিলে গৃহস্থামীর সম্পত্তি আছে বলিয়া তাহাকে পীর়্ন 


উড়িষ্যার পুরাবৃত্ত। ৯ 


করিভ সেষঈট ভয়ে লোকে ঘরের কপাট করিত না; বাহার ঘরে 
কপাট থাকিত সে শাসনকর্তার অধীনস্থ লোক আদিতে দেখিলে 
ঘরের দরপ্রা খুলিয়া রাখিত। কেহ পাকা বাটীতে বাদ করিলে 
হাসার সর্বস্ব লুটিয়। লইত। মহারাক্্ীযদিগের ধারণা ছিল, যে 
ধাক্তি পাকা ইষ্টক নির্মিত ঘরে বাপ করিতে গারে দে অনা" 
বাসে শত মু্র। দিতে সমর্থ। গ্রামবাসীদিগের সম্পত্তি আছে 
(কনা তানারা অনেক গ্রকারে পরীক্ষা করিত। কোন গৃহ: 
স্তের বাটীতে গিয়। যে পাতে গৃহস্থ ভাত খাইয়াছে, তাহার 
তাহা একত্র করিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া পরীক্ষা করিত। 
বদি পত্র সকল তেল মারিত, তবে বুঝিত তাহার! ঘ্বত থাই- 
যাছে। তাহারা আচস্থিতে গৃছে প্রবেশ করিত, অন্তরপ্রাঙ্গণে 
বাই, টাকার অন্সন্ধানে ঘরের মেজে খুড়িত, দেওয়াল 
ফুটাইত, আবশ্তক হইলে ঘরও ভাঙ্গিত) এইরূপেই তাহারা 
সকলকে নিস্ব করিয়াছিল । । 
মহারাষ্রীযের! রাজবস্ম ্স্থত করে নাই, অথবা বন্তার জল 
হইতে দেশ রক্ষা করিতে বাধ বাধে নাই । সে সময়ে গথ ছিল 
বটে, কিন্তু কেহই তাহা নির্মাণ করে নাই) সেসকল শু'ড়ি 
পথ মা্র। তখন জগন্নাথদেবের যাত্রীর! যাজপুর ও কেন্ত্রাপাড! 
। হইয়া আসিত ) ইহাও একটী শু'ড়ি রাস্তামাত্র ছিল । বর্ষাকালে 
উহা বহুক্রোশ ব্যাপী জলে পরিপূর্ণ থাকিত। সে সময়ে জগ- 
নাথ ঘাত্রীর সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল, মহারা্ী 
য়ের। ধারাবাহীরূপে ধনী যাত্রীদিগকে পথিমধ্যে লুটিয়া লইত। 
গরিব যাত্রীরাও ডাকাত কর্তৃক বনের ধারে লুন্টিত ও হত 
চইত। গরিব লোক নিতান্ত ধার্দিক না হইলে পুরী সনর্শনে 
আদিতে কখনও মনে ভাবিত না। যখন তাহার পুরী সন্দশনে 
আসিত, পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়ত] অগ্ধ তাহারা দল 
বাধিয়। আদিত। ধনীরা তরবারী ও ধনুর্ধারী সেনা ও পাহক 


১০ তীর্ঘদর্শন | 


লইয়া! আসিভ। সে দময়ে পুরীতে একখানিও পাকা বাটী ছিল 

। মটের ছিটে বেড়ার দেওয়াল ছিল। এখন দেবালয়ের 
চতুদ্দিক শত শত ধনাঢ্য বিপণীতে পরিশোভিত হইয়াছে, কিন্ত 
তৎকালে একখানি মাত্র দোকান ছিল; এখন বত গৃহ দু 
হইতেছে, তৎকালে ইহার মদ্ধেকও ছিল না; রাস্তা জঙ্গলময় 
ছিল) সমন্ত উৎকল দেশে একটীমাত্র ধনী ব্াক্তি ছিলেন এবং 
তিনিই বর্তমান কেন্দ্রাপাড়ার জমীদারের পিত11” 

রামদাম কথিত এই বিবরণ অতি ভয়ানক, আমর! এইরূপ 
উৎপীড়নে বীর্জাপুর শবশানে পরিণত হইয়াছে তাহা অন্যত্র 
. বলিয়াছি *। বোধ হয় মহারাষট্রায়দিগের পীড়ন হইতেই উৎ- 
কলবাসীর! গরীব ও ধূর্ঘ হইয়াছে, কম বহরের মোট! ময়লা বন্ধ 
পরিতে শিখিয়াছে, স্ত্রীলোকগণ গহনাপ্রিয় হইয়াও কাশার 
থাড় ও মল প্রভৃতি সামান্ত আভরণ পরিয়া থাকে । খাড়,গুলি 

একসের পরিমাণ ওজন হইবে, গরুর কাদে যেমন দাগ হয়, দেই | 

প্রকার স্ত্রীলোকদিগের হাতে গহন! পরার দাগ হইয়া থাকে। 
অনেককেই এক পায়ে মল ব্যবহার করিতে দেখা গির়াছে। 

পল্লিগ্রামে ইষ্টক নির্শিত ঘর নাই বলিলে অতু্তি হইবে না, 
গৃহাদি সামান্য দোচাল! ছাগ্নর, দেওয়াল ছিটে বেড়ার। বদ্দিষ্ 
লোকেরা জঙ্গলে ও পাহাড়ে থাকিত, বাটীর চতুর্দিকে জঙ্গলি 
বাশের ঝাড়ে ঘেরিয়া রাখিত, তাহ! গড় বা কেল্লানামে কথিত 
হইত, সেরূপ গড় এগ্রদেশে নিতান্ত বিরল নাই। মহারাষ্ীয়েরা 
অশ্বারোহণে আমিত বংশবেষ্টিত গড় তাহাদিগের ছুডেদ্য ছিল । 
তাবী রেললাইনের জঙ্গল কাটিতে বাশের ঝোপ পাড়লে। 
তাহামহজ্জে পরিফার কর! যায় মাই । সন্মুথে বাশের ঝাড় পড়িলে, 
দেই ঝাড়টি একেবারে সমূলে কাটিয়! ফেলিতে হইয়াছে। 


মি টি 


 বিজাপুয়ের প্রবন্ধ দেখ। 
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উৎকলবাসীরা গরিব হইলেও ধূর্থের শেষ, মিষ্ট কথার বশ- 
বা নছে। 
বাঙ্গণমাত্তেই পঞ্চ উপাদক অর্থাৎ সৌর, গাণপতা, 
শৈব, শান্ত ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী। চৈতন্যদেবের প্রতাবে অপর 
লোক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত। গ্রামে গ্রামে গৌরাঙ্গের কাষ্ঠ- 
নিশি মৃত মাদরে পৃজিত হইতেছে। সাধারণ লোক গৌরাঙ্গ 
(বক হইলেও মাংন ভোজনে বিমুখ নহে। 
উৎকলে ছুই সম্প্রদায় ৰাঙ্ষণ দুষ্ট হয়, একের নাম বৈদিক 
অপরের নাম লৌকিক । রাজা যযাতিকেশরীর সময় দশ হাজার 
ৰাঙ্গণ কান্যকুজ হইতে * আনীত হয়। তাহাদের বংশাবলীরা 
প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত) ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । 
যাহারা যাজপুরে বাম করিতেছেন, তাহারা উত্তরশ্রেণী; তাহ!" 
দিগের চতুব্বিধ পদার্ধ্য যথা,--(১) বরাহ, (২) বিরজা, (৩) দশ 
সহস্র কান্টকুজজ ও (৪) বলভদ্র জগন্নাথ সুতদ্রা। যথা, 
নমোইস্ত্ব তে যজ্ঞবরাহমূর্তে 
জলেষু মগ্লাং ক্ষিতিমুদ্ধরেদ্য; | 
নমামি মাতর্রিরজে যুগাত্যাং 
পদেষু নির্মীল্যমিদং দদামি॥ 
কণোজদেশাশ্রয়তে। হৃত! যে 
দশাশ্বমেধেষু পুরা বিধাত্রা। 
স্বর্গে স্থিতা মর্ত্যকৃতঞ্চ লোকে 
তেভো1 বিনর্ঘং,বিনিযোজয়ন্থ ॥ 
শ্রীনীল-শৈল-শিখর-বাসনে 
ওডুদেশ-জনিটতকবাদিনে। 
রিয়ার রানির 


* যাঁজপুরের বন্ষণের। কহিয়া থাকেন, স্বয়ভু বন্ধ! হাজপুরে হে 
করিবার কালে ১* সহশ্র বাক্ষণ আনয়ন করিয়াছিলেন। 


১২ ভীর্ঘদর্শন। 


তেতা ইং অর্থং বিনিযোজাস্থ 
যদগ্রামে বদরণ্যে ঘত্নভায়াম। 
ঘদিন্তায়ে যদেনশ্য ক্রমাবয়োমিদং 
যদবয়োজমহ্ে স্বাই। গ্রামাদেবতা | 
আনন ভীমদেবের সময়ে যাজপুর তইতে ৪৫০ ঘর ৰান্ধ* 
পুরীতে আনীত হইয়াছিল, তাছাদিগের বংশাবলীরা দক্ষিণ শ্রেণী 
নামে কথিত, তাহাদিগের ই পদ্য । যথা,(১) জগন্নাথ 
বলভদ্র স্ুভপ্রা, (২) গ্রামাদেবত|। 
এই উভয় শ্রেণীর মধ অন্য প্রভেদ দু হয় নাই। বেদশাখ। 
বিভাগে ৰাঙ্গণেরা গগ্বেদ, যজুব্বেদী, সামবেদী। অথর্ববেদী, 
খগেদী ও অথব্ববেদীর দংখা। অল্প, সামবেদার সংখ্য। তদপেক্ষা 
অধিক, য্জুক্রেদীর সংখ্য। তদপেঞ্চা অধিক। এক সময়ে এপ্রদেশে 
বেদের আলোচনা যথেষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহ! কমিয়াছে কিন্তু 
বঙ্ষদেশের মত নির্বাণ হয় নাই। খকৃবেদীয গোত্র বশিল্ঠ। 
সরঞী ও মহোপাত্র উপাধি । যন্ধুর্ষেদীয় ভরদ্বাজ গোত্রের 
সারল্সী, মিশ্র, পাণ্ডা ও নন্দা উপাধ; আব্রের় গোত্রের রথ 
উপাধি ; হরিতাল। গোবর দাস ও মহাপাত্র উপাধি; কৌশ্িকী 
ও ঘ্বতকৌশিকী গোত্রের দাস উপাধি; মুধগল গোত্রের সৎপাথী 
উপাধি; বাৎ্স গোত্রের আচার্যা দাস ও সৎপাথী উপাধি: 


কাত্যায়ন গোত্রের মিশ্র, সারঙ্গী ও পাণ্ডা উপাধি; কোপিঞ্জল 


গোঝের দাস, শাঙিলা উপাধি; কৃষ্ঠাত্রেয় গোত্রের পাণ্ডা ও দান 
উপাধি ;ব্র্ধাকাপিল গোজ্রের মিশ্র উপাধি এবং গৌতম গোত্রের 
কর উপাধি; সামবেদী কাশ্তশ গোত্রের নন্দ উপাধি : ধার- 
গৌতম গোত্রের ত্রিপাটী (তিক্নরি ) উপাধি) গৌতম গোত্রের 
উাগাতা (উঠ।) উপাধি) পরাশর গোত্রের দ্বিদেবী (দোবে ) 
উপাধি; এবং কৌগ্ডিল্যগোত্রের ত্রিপাটা (তিয়রি) উপাধি । 
অগর্ববেদীয় আঙ্গিরম গোত্রের উপাধ্যায় ও পাও উপাধি 


ও 
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দাক্ষণের! আবার কুলীন ও শ্রোত্রিয় ভেদে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত । 
পূরী-গ্রদেশে যাহাদের উপাধি বাঁচ। ও ননা, তাহারাই কুলীন 
এবং ৰঙ্গভ্তর়ের উপসন্বভোগী। শ্রোত্রিয়ের! ভট্ট, মিশ্র, উপাধ্যায় 
'মিশ্ররথ, উদগাত| ( উট1), ত্রিপাটী (তিয়রী), দাস, পাণ্ডা এবং 
সতপথা। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই বরঙ্ধন্তরের আজে পিনাতি- 
পাত করিভেছে। কেহ কেহ টোল রাখিয়া অধ্যাপনা করিয়। 
থাকে, কেহ কেহ যাত্রীর সেতুগিরী, কেহ কেহ পৌরহিত্যের 
কাধ্যে নিযুক্ত, কেহ বা পুরীর দেবালরে অর্চকের কাধ্যে নিযুক্ত 
আশছে। যাজপুরে অনেক ৰাঙ্গণ ষট্কণ্ম নিরত ও অগ্নিহোত্রী নামে 
থান) তাহার! ৰন্ষচধ্যাকালে বথারীতি বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে 
গাহস্থাশমে প্রবৃত্ত হহয়। নিত ত্রিসন্ধ্যা এবং অগ্নি ও দেবোদেশে 
আছুতি প্রদান করিয়া থাকে; তাহাদিগের গৃহে আমরণ অগ্নি 
থাকে; তাহাদিগের অবস্থাও মন্দ নহে, পুরাকাল হইতে ব্রন্গত্তর 
ভোগ করিয়া আসিতেছে, অনেকেই অধ্যাপন। করিত, এখনও 
করিয়। থাকে । পুরাকালে হিন্দু রাজারা ৰাদ্ষণকে অনেক গ্রাম 
দান খয়রাৎ্ করিয়া! গিয়াছেন। মে সকল গ্রাম অদ্যাপি শাসন 
নামে খ্যাত আছে; যথা,শাসন পুরুষোত্মপুর ইতাযাদি। 
শাসনে যে সকল ৰাদ্ণেরা বাস করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে 
বেদালোচন! কমিয়াছে, শাসনাধিপতি পাণীগ্রাহী নামধেয়। 

লৌকিক ৰাক্ষণের! বলরাম, মন্তানি ও পনিয়ারী গোত্র- 
্রয্োন্তব; তাহাঁদিগের অনেকেই কৃষিকার্ধ্যে রত। তাহার। 
পা) পেনাপতি, পহি, বসিয়া, পানী ও সাছু উপাধিধারী 
হইয়। শ্বহৃস্তে নাঙ্গণ পরিচালন করিয়া থাকে, বাণিজ্যকাধ্য, 
মুদির কার্য্য ও সেতোর কার্ধ্য করিয়া থাকে। আধক কি 
সামান্ত কুলি মজুরের কার্য করিতেও কুঠিত হয় না। এক 
হিসাবে পশ্চিম দেশীয় ৰান্ষণদিগের ন্টায় তাহারা কার্ধাক্ষম 
হইয়া! বঙ্গীয় বাদ্ধণের স্তায় ভিক্ষোপজীবী হয় ন|। 

চু 


১৪ তীর্ঘদর্শন | 


ৰাক্ষণদিগের বিবাহ বৈদিকপ্রকরণে দিবদে হইনা! থাকে। 
বিবাহগ্রণালী বঙ্গদেশেরই মত। এখানে শন্তুকরকৃত বাজপেন 
ক্রিগা প্রচলিত । 

দভ্রিয়। এপ্রদেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নাই, তবে করদ হিন্দু 
রাজার ক্ষক্রিম়কুলোস্ভৰ বলিয়া আপনাদগের পরিচয় দিয়া 
থাকেন) ইহাদিগের মধ্যে কন্যার পুস্পোদগমের পর বিবাহ 
প্রচলিত আছে, ইহার! দশাহের পর শুদ্ধ হয়। অতএব, 

“বিপ্রঃ শুধ্যেৎ দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। 
বৈশ্তঃ পঞ্চদশাহেন শৃড্রো। মাসেন শুধাতি |” 

এই স্মৃতিবাকা এপ্রদেশে প্রচলিত না হইয়া,_“সর্কোধা- 
মেৰ বণানাং দশরাত্রমশৌচকম্।” এই বাক্য প্রচলিত হই 
থাকে । 

রাজপুত। ইহার্দিগকে এগ্রদেশের বাসানা! বলা যাইতে 
পার৷ যায় না, তবে জিবীকানিব্বাহ উদ্দেশে অনেকে পুরুষান* 
ক্রমে বাস করিতেছে ; অনেকেই সেনাবিভাগে কাধ্য করিত। 
এক্ষণে পেয়াদা, কনষ্টেবল ও দ্বারবানের কাধ্যে নিষুক্ত। 

থণ্ডায়ৎ। (খজাধারী) পুরাকালে রাজনংসারে সেনা- 
বিভাগে খডাধারী ছিল, তাহারাই উক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে। 
ইহার দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ; উহাদিগের মধ্যে আদান-প্রদান. 
নাই। প্রথম সন্প্রদায়, বর্ধা, জানা, পই) বধ্ধীন, ধীর, বীর) দীয়, 
স্বীয় ও গড়াই উপাধিধারী। ইহাদিগের কন্তার বিবাহ দশ 
হইতে অষ্টাদশ বৎসরে হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃজায়া- 
ভোগ প্রচলিত নাই। অপর সম্প্রদায়, নায়ক, সই, রাউত, 
মাহান্তী আদি নামধারী, ইছাদিগের মধ্যে জ্যে্ঠ-ভ্রাতার অবর্ত- 
মানে কনিষ্ঠের ত্রাতৃজায়া-ভোগ-বিধি আছে ও কন্ঠার বিবাহ 
১* হইতে ১৮ বৎসর বয়সে হইক্। থাকে। উভয় সম্প্রদদায়ই 
এখন কৃষিকাধ্য নিযুক্ধ। ইহার। যজ্ঞোপবীতধারী। 
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করণ। কৰরণেরা বাজালা.দশের কায়স্থের সমান অর্থাৎ 
ইইারা মসিজীবি হইয়া, কুষ্ণাত্রেয়, শাঙ্থায়ণ ও ভারদ্াজ 
গোত্রোস্তব এবং ইহাদিগের উপাধি দাম ও মাহান্তী। পূর্ে 
মাহারা রাজলংসারে কাধ্য করিত, তাহার! পাঠনায়ক” নাম 
ধেয়। ইভাদিগের মধ্যে কন্তার বিবাহ প্রুষ্পোদগমের পরে 
চইয়] থাকে । ইহারা দশদিনে শুদ্ধ হয়। ইহাদিগের মধ্যে 
লাতৃজায়া-ভোগবিধি প্রচলিত নাই। 

গণক। ইহাদিগকে নায়ক অথবা গ্রহাচার্য্য কহে, ইহারা 
পতিত ৰাহ্ষণ। 

ভাট। ইহারাঁও পন্তিত ৰাক্গণ। 

বণিক। ইহারা বৈশ্তকুলোছুব। উহার! গন্বণিক, নৈশ্বা- 
বণিক, পুটলিবণিক, আগর ওগালা, মাড়রারা, কাপাডিরা, কমট 
হত্যাদ সম্্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদেগর মধ্যে ভ্রাত্জারা-তোগ 
নাষদ্ধ। | 
চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ। বঙ্গদেশের স্তায় নানাবিধ চতুর্থ বর্ণের 
শদ্রজাতি আছে এবং জাতীর বাবসানুলারে তাহা।দগের নামও 
শইয়াছে। পঞ্চম বর্ণ অন্পৃশ্ত জাতি) বাহালার কাওরা, হাড় 
ও চাল এবং দক্ষিণদেশের পরচারীর স্তায় তাহারা অন্পৃপ্ঠ 
জাতি। এই উতয় জাতির মধ্যে ভ্রাতৃজায়া-ভোগ প্রচলিত 
আছে। এবিষয়ে একটু বিশেষ বিবরণ দেওয়া আবশ্তক। 

আমর! বেদে “দেবর” শবের ব্যবহার দেখিতে পাই। কোন 
বাক্তি পুত্র উৎপাদনের পূর্বে মানবলীল| সংবরণ করিলে, বিধবা 
অশোচান্তে মৃত ভর্তার পারত্রিক কামনায় কোন ব্যাক্তকে 
নিয়োগ লইয়া সন্তান উৎপাদন করিত, যে ব্যক্তিকে নিয়োগ 
লওয়া হইত, তাহাকে 'দেবর বলির! নঞ্ধোধন করিত। এগ 
নিয়োগ প্রথ|, আন্মীয় স্বজনের মধ্য হইতে সংগৃহীত হইত । 
অনেক মময়ে মৃততর কনিষ্ঠই নি:য়াগে আবদ্ধ হহত। ক্রমে দে 
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প্রথ! রহিত হইলেও, ভর্তার অনু দেবর? নামে কথিত হই 
তেছে। বৈদিক নিয়োগ প্রথায় যে পুত্র উত্পাদিত হইত) গে 
মুতের ক্ষেত্রজপুক্র বলিয়া! পরিগণিত হইত এবং তাহার পারত্রিক 
কার্য করিত। ওড়দেশে চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ মধ্যে সেই প্রথা 
কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া! গ্রাচলিত হইতেছে। ইহাদিগের মধ 
জোষ্ঠ ভ্রাতা পরলোক গত হইতে, কনিষ্ঠ সহোদর বিধবাকে 
বিবাহ করিয়! পত্বীর স্তায় ভোগ করিয়| থাকে, তাহাতে থে 
পুল উৎপাদিত হয়, তাহার সহিত মুতের কোন সম্বন্ধ থাকে 
ন1; সে জন্মদাতার পুন্র হইয়া থাকে। অধিকস্ত, বিধবা পুন্রবতী 
হইলেও, কনিষ্ঠ ভ্রীতার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া থাকে। 
এতদসম্বন্ধে একটি গাথা শুনিতে পাওয়া যায়। 
“ন দোষে! মগধে মনো অন্নবোন্তোঃ কলিঙ্গবে। 
ওডে জাতৃৰধূভোগে দক্ষিণে মাতুলকন্কা ॥ 
পশ্চিমে চ্ম্পাণীনা উত্তরে মহিষীমাংসম্‌। 
প্রাশরবিধানেন আচারদেশতো বিধিঃ ॥৮ 
ক্িণে (দ্রাবিড় ও ত্রৈলঙ্গদেশে) সধবারা সিন্দ,রের বাবার 
করে না। এপ্রদেশে সধবারা কপালে যথেষ্ট পরিমাণে সিন্দব 
ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা নিতা স্নানের সময় দক্ষিণ- 
দেণীয়ের হায় হরিদ্রা অক্ষণ করে। উড়িষ্যাবাদীদিগের যে যে 
আচার বঙ্গদেশের সহিত পৃথক্‌, আমর! তাহা সম্যক এখনও. 
জ্ঞাত হই নাই। অতএব তদ্বিষযয় লিপিবদ্ধ করিতে আপাতত 
নিরস্ত থাকিলাম। 
আমরা ১৮৯২ খুঃ ২৭শে ডিসেম্বর কটকে * আসিয়া, তথায় 
তিন দিবস ছিলাম । রাজ নুপকেশরী দশম শতাব্দির মধ্যভাগে 
* কটক শষ্ষে বাকার্ধ যথা,-কটাক পরিবেষ্টাতে ছুর্গপ্রাচীরাদিভিরিতি | 
কট বেষ্টনে+বুন্‌। রাজধানী । ইতি মেদিনী ! নগরী । হতি শব্ধরত্বাবলী ॥ 
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ই! নির্দাণ করিয়া রাজধানীতে পরিণত করেন; তদবধি 
কেশরী, গঙ্গা, মুসলমান ও মহারাষ্ট্ীয়েরা তথায় শাসন কার 
তৈন। কটকের সে পূর্ব-গৌরব নাই, তবে কাটজুরি ও মহানদীর 
লাটারাইট প্রন্তরের রিভেটমেণ্ট প্রাচীর কেশরীবংশীয়দিগের, 
চর্গস্থ পূর্বদিকের সিংহার ও ফতিখারহমন'মন্ক মুপলমানদিগের 
এবং দুর্গের বঠির্ভাগে মহারাষ্ট্র থাদ (ডিচ্‌) মহারাষ্ট্ীয়দিগের 
কান্তি স্মরণ করাইতেছে । বুটাশশাসনাধীনাবধি কটক নগর 
প্রদেশীয় কমিশনার, বিভাগীয় কালেক্টর ও জজ সাহেবদিগের 
তেড কোয়াটরে পরিণত হইয়াছে; অতএব কমিশনার সাছেবের 
প্রাসাদ, কলেক্টর জজ আদির আবাস-গৃহ, ভিষ্টাক্ট, কলেক্টরি 
কোট, সেন্টণাল জেল, রেভেন্ন কলেজ, ডিষ্রাক্ট হসপিটাল, 
ইত্যাদি নৃতন অট্টালিকা, পূর্ত্যবিভাগের শিল্পশালা এবং মহানদা 
কাটছুরির উপর আনিকট ও কানেল হেড লকে পরিশোভিত 


পাশে পপপালাপাগপাসপাপাশী ০৮পিপিসি এপাশাপাশপাপশিপিশাস্সপপীশিপী শিশীশিটি পীশ ২ পি সাতাশ পপ্পিশাপিপাশিপীীটিশ্ীশতীটিপিশ পপ এট গং 


দেনা ইতি হেমচঞজ: ॥ লক্ষণয়া | দেনানিবেশ; ॥ কোন পাশ্চাত পডিত 
অনুমান করেন, দাশরথি রাম কপিসেনার সহিত লঙ্ক(ভিযানের সময় কাট 

ুড়ির ও মহানদীর ব' কোণে সেনানিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, উত্ত স্থান 
কটক নামে বিথাত হয়। আমর! এ মত সমর্থন করিতে পারি না। আমা, 
দিগের মতে কটক অর্থে রজেধানী মাত্র । আমরা পুরীস্ক মাদ্‌লা পঞ্জিতে 
কটকবিভাগে রা রাজাদিগের সাতটা কটক অথাৎ রাজধানীর উচ্লেখ 
দেখিতে পাই | (১) যকজ্জপুর বা যাজপুর, এখানে ষষ! [তিকেশরী প্রথমে রাজ 

ধানী স্থাপন করেন। (২) পুকষোন্তম বা পুরি, এন্থানেও তি!ন জগন্নাথদ বক 
পুনঃ স্থাপনানন্তর ইহাকে দ্বিতীয় রাজধানীতে পাঁরণত করেন। (৩) ভবনের, 
এখানে তিনি জীবনের শেষভাগে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। (8) বিরাণসী 

(বারাণনীর অপত্রংশ ) নৃুপকেশরী কাটজুড়ে ও মহ।নদীর 'ব' কোণে আপন, 
রাজধানী উঠাইরা আনেন । (৫) সারঙ্গর, ইহা কাটজুড়ের দঙ্গিণ তার 
মাধবকেশরী কর্তৃক নিশ্দিত। (৬) চৌদ্ার, ইহ। অনঙ্গভীমদেব কর্তৃক প্রি 
চিত হয়। (৭) অমরাবতী, ইহা ছতিয়ার নিকট অবস্থিত ও অনঞ্ভামদের 
কৰক নিশ্মিত। চতুর্থ সংখাক রাঙ্গধানী, অপর অপেক্ষা বহুদিন স্থায়ী হওয়ায়, 

কটক নানে বিশ্রুত রহয়াছে। 
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হইয়াছে; ইহা উত্তর ২০।২৯।৪ অক্ষরেখায় এবং পুর্ব ৮৫1৫91২১ 
দ্রাঘিমায় মহানদীর “ব; কোনে অবস্থিত। মহানদীর হাই" 
ফডের ১০ ফুট নিয়ে অবস্থিত হইলেও, এখানকার জল ও 
বাযু স্বাস্থ্যকর, আহীর্ধ্য স্থগ্রতুল। রৌপ্য ও কীশারির দ্রবোর 
জন্য কটক, উড়িষ্যার মধো প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে প্রসিদ্ধ 
পুরাতন দেবালয় নাই, তবে ৬মাইল দুরে অগ্রিকোণে তালদওা 
গ্রণালীর প্রথম লক গোলের এক মাইল অন্তরে কাটজুরির 
শাখানদী তীরে পরমহংসপত্তনে শ্রীপরমহংসেশ্বর দেবের মন্দির 
দরশনোপযোগী। এই মন্দির সেও প্রস্তরে নিশ্মিত। ইহার গভ- 
গৃহের বহির্ভাগ দীর্ঘ-গ্রস্থ ২৫ হস্ত ও ইহার চূড়া উদ্ধ ৬৪ হস্ত। 
ইহার জগন্মোহন মণ্ডপ বাহিরসার! ও হস্ত দীর্ঘ-প্রস্থ ও ৩৫ 
তস্ত উদ্ধ। সন্ুথস্থ নাটমন্দির অসম্পৃর্ণাবস্থায় রহিয়াছে । মন্দিরের 
ঈশানকোণে বেণুকুণগ্-নাঁমে ৫০ হস্ত দীর্ঘ-প্স্থ পরিমিত চতুদ্দিক 
সেপ্ড প্রস্তরের সোপান বাধান পুরাতন পুষ্করিণী, তাহার জলে 
দেবের অভিষেকাদি হইয়া থাকে । পু্করিবীর পশ্চিম তীরে 
একটা ক্ষু্ন মন্দিরে বিষুমৃত্তি ও তাহার পশ্চিমভাগে একটা ক্ষুদ্র 
বাগী। পরমহংসের মন্দিরের কার্মা অতি উত্তম, মন্দিরাত্যন্তব 
সাধারণ জমি অপেক্ষা তিন ফুট নিয়। বেদীর গর্তে লিঙ্গমূ্তি 
লুক্কায়িত, শুনিলাম অভিষেক সময়ে বেদীগডে যতই জল ঢালা 
হউক না, লিঙ্গোপরি ৪ চারি অঙ্গুলিমাত্র জল থাকে; ইহাতে 
বুঝ! বাইতেছে বেদীগর্ভের লিঙ্ক শির হইতে চারি অঙ্গুলি উদ্দে 
'ছদ্র দিয়া অতিরিক্ত জল নির্গত হইয়া যায়। আরও শুশ্লাম 
পূর্বে অভিষেক-কালে সময়ে সময়ে দ্বাদশ অন্ুলি পরিমিত 
একটা সর্প বেদীগর্ত হইতে বহিগীত হইয়া ভোগের জ্রব্যোপরি 
যাইত; তাহার বর্ণ কখন শ্বেত, কথন পীত, কথন লোহিত, 
কথন নীলবর্ণে পরিণত হইত; মর্পটীকে স্পর্শ করিলেও। কখন 
কাহাকে দংশন করে মাই । এই কারণ এগ্রদেশের বত ঈশ্বর 
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আছে, সর্বাপেক্ষা ইহার প্রতি লোকের প্রগাঁচ ভক্তি। কিং- 
বদস্তী রাজা পুরুষোত্তমদ্দেব এই মন্দির প্রতিষ্টা করিয়া, গ্রাম- 
খানি ১৫ ঘর ৰাঙ্গণকে প্রদান করেন এবং দেবসেবার নিমিত্ত 
৩৫২ মানজমি নির্ধারিত করিয়া দেন। পরে অন্যান্ত রাজা ও 
অপরে ৰহু দেবোত্তর দিয়াছেন । দেবসেবায় নিত্য ।২॥ সের 
তলের অন্ন তোগ ও অপর হিসাবে ব্যয়'কারণ এক টাকা 
নিদ্দি্ট আছে । মাণশীর্ষ সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি ও শিব- 
বাত্রিতে যাত্রোৎসব হইয়া থাকে । উক্ত ১৫ ঘর ৰাক্গণ হইতে 
এখন ১৯০ শত ঘর হইয়াছে এবং তাহারা দেবসেবা উপলক্ষে 
কালাতিপাত করিতেছে । 

উড়িষার মন্দির গঠন প্রণালী দ্রাবিড়প্রণালী অপেক্ষা পৃথক্‌, 
তথাঞ় মন্দিরকে সপ্ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত 'দেখা [গয়াছে এবং 
সপ্তম প্রকোষ্টেই স্থাবর যুদ্তি বিরাজমান। এখানে মন্দিরকে 
তিন প্রকো্ঠে বিভক্ত বলা যাইতে পারে ; মূল প্রকোষ্ঠ সব্ব 
উচ্চ, তাহাতে একটিমাত্র দ্বার ও মেজে থামল, সাধারণ 
দরজার অপেক্ষা তিন ফুট নিম্ন, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটকে জগন্মোহন 
বলে এবং তৃতীয় লাটমন্দির নামে বিখ্যাত । দ্রাবড়ে সপ্তম 
প্রকোষ্ঠ দ্বার পর্যন্ত যাত্রী বাইতে পাদ্ মাত্র । অঙ্চক ভিতরে 
থাকিয়। প্রতিনিধিরূপে অভিষেক অর্চনাদি করিয়া, কপূর 
জালিয়া আরতি করণানস্তর মুলবিগ্রহ দর্শন করাইয়া থাকে । 
উড়ার মূলমন্দিরের ভিতর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, তথায় চতুর্বর্ 
মাত্রীমাত্রেই প্রবেশ করিতে পারে ও মন্দির অভ্যন্তরে প্রদক্ষি- 
ণের ব্যবস্থা আছে। 

সাধারণত দ্রাবিড়দেশে শিবালয়ে বিভৃত্তিমাত্র প্রসাদরূপে 
প্রদত্ত হয় ও অন্ত প্রসাদ অগ্রাহ। উতৎকল প্রদেশে ইঈশ্বরালয়ে 
বিভৃতির ব্যবগার নাই এবং শিবপ্রপাদ গ্রহণীয়। উৎকলথণ্ডে 
জগন্নীথদেব শিবকে বারংবার স্বীয় দ্বিতীক্ মুর্তি বলিয়া প্রকাশ 
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করিয়াছেন। যথা--৪র্থ অধায়ে জগন্নাথ মার্কতেয় সংবাদে “মে! 
তীর্থে তপস্তা করিয়া, আমরা দ্বিতীয় মুর্তি শিবকে আরাধন 
করিলে, আমার অন্নগ্রহে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে জয় করিবে ।” ১২, 
অধ্যায়ে নারদ ইন্ত্রছ্ায় সংবাদে “মহারাজা সেই কানন মধ 
বিষুশ্বরূপ ভ্রিলোকপতি ভগবান ধূর্জটকে নিরীক্ষণ করিয়া 
অতুল আনন্দান্নভব করতঃ বেদোক্ত বিধিতে অভিষেক করা, 
ইয়া, নানাবিধ উপচার দিয় পূজা করিলেন ইন্যাদি।” 

এপ্রদেশে শিবগ্রপাদ গ্রাহা করিবার উদ্দেশে উৎকলখণ্ডে 
শিবকে ঝিষ্ুর দ্বিতীয় মূর্তিরূপে কথিত হইয়া থাকিবে । অতএব 
এস্বানে শিবপ্রসান ও চরণামূত প্রত্যেক যাত্রীকে প্রদত্ত হইয়৷ 
থাকে। 

কটকে একটী শঙ্করাচারী মঠ, এক শিখ মঠ ও কয়েকটা 
বৈষ্ণব মঠ রহিয়াছে। 

শঙ্করাচারী মঠ বালুবাজারে অবস্থিত। বর্তমান মঠাধিপ 
শু ভারতী নামে বিখ্যাত। এইস্থানে মন্্যাসী এবং সাধু! আশ্রয় 
ও ভোগান্ন পাইয়া থাকে। 

শিখ-মঠকে কালিয়াবোদা কহে, ইহার উৎপত্তি বিষয়ে 
প্রবাদ যথা,ষষ্ঠদশ:শতাকির প্রারন্ধে শিখগুরু নানক, মদ্দনা 
ও ভাইবালা শিষ্যদ্বয়ের সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্যটন করিতে 
করিতে পুরী দর্শনাভিলাষী হইয়া, কটকের মহানদীর তীরে 
কোন উপবনে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন। মন্ধনা সঙ্গীত. 
শান্ত্রে পারদশী ছিলেন, গুরু সন্নিধানে তদ্রচিত ভজন গান 
করিতেন, ভাইবালা গুরুকে চামর করিতেন। গুরু নানক 
পিদ্ধপুরুষ ছিলেন। অধিকন্ত তাহার রচিত ভঙগন গান লোক- 
প্রসিদ্ধ হইয়াছিল; তীর্থ ভ্রমণের সময় তিনি যেস্বানে অবসস্থৃতি 
করিতেন, সেই সেই স্থানে দূর দুরান্তর হইতে ৰহুদংখ্যক লোক 
আমির]! তাছাকে দর্শন ও ভজনালাপ শ্রবণ করিয়া, পরম 
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সলাত করিত, কটকেও তাহাই হইয়াছিল | চৈগন্ত-ভীরতী 
মে কোন মহারাষ্ট্রীয় মঠাধিপ, সেই বাতা শ্রবণ কবিয়া, গুরু 
মানকের প্রতিভায় ঈর্ষযান্বিত হয়| সে ব্যক্তি ভৈরব সিদ্ধ ছিল, 
ন ভৈরবকে কহিল, মহাঁনদীর তীরে উপবন মধ্যে গুরু নানক 
ও তাহার শিষাদ্বয় অবস্থিতি করিতেছে; তুমি তথায় যাইয়া, 
দাহাদিগের প্রাণসংহাঁর করিয়া আইস। ভৈরবের কর্মী পরি- 
পাক হইয়া! আধিয়াছিল, সে তাহার আদেশে উপবনের সমীপে 
আসিল, কিন্ত উপবন মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, সন্থর প্রত্যা- 
নুন্ত হইল । অনেকক্ষণ পরে পুনর্ার আসিল, পুনর্ধার প্রত্যা- 
বন্ধ হইল। এইরূপ বারবধার করিতে থাকিলে, সে গুরু নান- 
কের দষ্টিগোচরে পড়িল । গুরু নানক মর্দনাকে কহিল, দেখ 
এ বাক্তি আমাদিগের দিকে বারংবার আসিতেছে ও গ্রত্যাবুত্ত 
হইতেছে, এ ব্যক্তি কে? এবং উহার উদ্দেগ্ত কি অবগত হও । 
মন্দনা গুরু আজ্ঞা পাইয়া, মনুষারূপী ভৈরবের নিকট গমনপৃর্ধক 
তাহাকে জিজ্ঞানা করিলে, ভৈরব আপনার নাম ও আগমন 
উদ্দেশ্রা জানাইয়! কহিল, দেখ ভারতীর আজ্ঞায় তোমাঁদিগকে 
সার করিতে আসিয়াছি, উপবন সমীপে আমিবামাত্র আমার 
সর্বশরীর জলিতে থাকে, সেই কারণে আমি প্রতিনিবুত্ত হইতে 
বাধা হই। অনন্তর, জ্বালা কমিলে পরে পুনর্ববার প্রত্যাবৃস্ত 
হইলে পূর্ব জাল! আরস্ত হইয়। থাকে; এইজন্য আমি ঘাভা- 
যাত করিতেছি। মর্দন তথ| হইতে গুরু সন্সিধানে আগমনপুর্্বক 
সমস্ত নিবেদন করিলে, গুরু নানক বুদ্ধ ৰাক্গণবেশী ভৈরবকে 
সম্বোধন করিয়! কহিল, “ওহে ভৈরব! তোমার বল কদাচ 
নিব্বিরোধির কাছে নহে) সদ বিরোধীর নিকট প্রকাশ পাইয়া 
থাকে; তুমি নির্বকিরোধীকে হত্যা করিতে আসয়াছ বলিয়। 
তোমার সব্বাঙ্গ জলিতেছে।” তখন গুরু নানকের উপদেশ শ্রবণ 
করিয়া, ভৈরব বিরোধভাব পরিভ্যাগ করিল) তৎ্সঙ্গে সঙ্গেই 





লইয়! অন্তহ্বতি হইল। যে লগুড় লইয় সে হত্যা করিতে আদিয় 
ছিল, তাহ! পতিত রহিল। মদ্দনা তাহা গুরুকে দেখাইয়া কহিল 
তৈরব আমাদের সংহার করিতে এ লগুড় মানিয়াছিল। গুর 
নানক কহিল, মর্দন ওরূপ আর কহিও না। ভৈরব স্বেচ্ছা? 
আইসে নাই ;তার কর্মপরিপাকও প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইয়াছে। 
এক্ষণে সে নির্বিরোরধধী ও আমার পরম ভক্ত হইরাছে। এইরূপ 
কহিয়! গুরু সেই দণ্ড স্বহস্তে মুত্তিক'য় প্রোথিত করিলেন। 
ভাহা ক্রমে সজীব হইল এবং তাহাতে পত্রোদগম হইল, ক্রমে 
একটা শাখোট বুক্ষে পরিণত হইল) লোকে এই ঘটনা আঙ্গৌ, 
কিক দেখিয়া আশ্চর্ধ্য মনে করিল এবং তদবধি সেই শাখোট 
বুক্দকে পূজ। করিতে থাকিল। 

অনন্তর দশম গুরুগোবিন্দ দিংহ বিধন্সিদমন উদ্দেশে দেবীকে 
প্রসন্ন করিবার মানসে মহ্াযজ্ঞে ব্রতী হইয়া, লক্ষ ৰাঙ্ষণ নিমগ্ণ 
করিয়াছিলেন 3 যজ্ঞ সমাপনান্তে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া আপন অপি 
প্রদানানন্তর, গুরুগোবিন্দ সিংকে শ্রেচ্ছ দমন করিতে আদেশ 
কবেন। তিনি দেবীবাকা শিরোধাধ্া করিয়া, শিখ।শষা- 
দিগকে যে প্রকার সামরিক পন্থীতে পরিণত করিয়াছিলেন, 
তাহা এখানে বন্তব্য নহে। মেই যজ্জে কটক চাউলগঞ্জ- 
নিবাসী কালিয়ানাথ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন) যজ্ঞ সমাপনাস্তে 
বিদায়কালীন পণ্ডিতবরকে শ্রীচক্র প্রদানপুর্বক আদেশ করেন, 
“কটকে প্রতাবুত্ব হইয় মহানদী তীরে নানক-প্রাতষ্ঠিত শাখোট 
বৃক্ষতলে এই শ্রীচক্র স্থাপন করিয়া! উপাসনা করিও |” কাপিয়া- 
নাথ শ্রীচক্র গ্রহণপুর্ষক প্রত্যাবৃত হইয়া, সেই বৃক্ষতলে তাহ 
স্থাপনপূর্্ক দেহান্ত পর্যন্ত তাহার উপাসনা করিয়াছিল) 
সেই কারণ তাহা কালিয়াবোদ! নামে বিশ্রুত হয়। এ বোদার 
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অপর নাম নির্বাণ, আশ্রম অর্থাৎ পরৰৃ্গের উপাসনার স্তান- 
বশেষ। কালিয়। পঙ্ডতের তিরোধানের পর সেই শ্রীষন্ 
শাখোট বুক্ষতলে বলীক টিপীতে আবুত হইয়া যায়। অনন্তর 
৩৬ বংসর পুৰ্ৰে বিদ্যাননদেব (বাহাগুরু ) নামে শিখ আসিব 
ঘন্োদ্ধার উদ্দেশে কুশোপরি অনাহারে পাচ দিবস থাকেন। 
১৮৬৭ মালের ১১ অস্কের বাড়ীতে বল্লীক স্তূপ ধুইয়া শ্রীমন্ত 
(নাভার নেত্রপথে পতিত হয়। তখন তিনি সেই শ্রীঘন্ত্র বৃক্ষমূলে 
স্তাগন করেন এবং জঙ্গল কাটাইয়! আম্রাদি বৃক্ষ রোপণ করাইয় 
মাশ্রমোপযোগী করেন। একটী ছোট চুম্রিতে নানক রচিত 
গস্ত রহিয়াছে । অপর একটা বৃহৎ চুম্রি ঘরে অভাগত পরম- 
*ংস সাধু স্থান পাইয়া থাকেন; স্বয়ং একটা ক্ষুদ্র চুম্রিতে বাস 
করেন। অনেক লোক কালিয়াবোদা দশনে আদিয়া নজর 
দিয়া থাকে । বিদ্যানন্দদেব তাহা হইতে অভ্যাগত সাধুরদগের 
অতিথি-মৎকার করিতেছেন। তিনি মিষ্টালাপী সংস্কৃতাভজ্ঞ ; 
নাধুঙ্গালাপে কালাতিগাত করিতেছেন । আশ্রমটা নদীকৃলে 
বপিয়া, বিশেষ বিদ্যানন্দদেব যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন 
বপিয়া, উচ্চদরের সাধুগণ এই আশ্রমে থাকিতে ভালবাসেন। 
মাশ্রমের একদিকে সাধুদিগের সমাধি রহিয়াছে। আশ্রমের 
পূর্বদিকে নদীতটে নানাবিধ শম্যাদি জন্মিয়াছে ও পশ্চিমভাগে 
কনিকাপিল্লৈ প্রতিষ্ঠিত মাতৃচিহ্ৃন্বরূপ শিবমন্দির, মাতার ও 
আপনার সমাধি রহিয়াছে । কনিকাপিল্ৈ শৈব ছিলেন । 
শৈবেরা অন্তেষ্টাক্য়ায় দাহ ন! করিয়া, সমাধি দিয়া থাকে 
এবং সমাধির উপর লিঙ্গ ও নন্দী প্রতিষ্ঠা করে। তাহা- 
দগের মতে জীবাত্মা দেহান্তে শিবত্বে লীন হইয়া যায়। 
অতএব দেহী লিঙ্গরূপে পরিণত হয়। আমরা কালিয়াবোদা 
স্র্শন ও একটী সাধুর সহিত আলাপ করিয়া পরম গ্রীত 
হইয়াছিলাম। 
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অনন্তর, বৈষ্বদিগের কয়েকটি মঠ বলিয়। এবিষয়ের উপ, 
সংহার করিব । শ্রাসম্প্রদায়ে গরিবদান প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীপুরের 
বড় মঠ ক্মান। মঠাধিপ গোপালদা ; তথায় বিগ্রন্মু 
রাম, লক্ষণ, ও সীতা) তারক -ৰন্ধ রাম নাম । এই মঠে অতিথ-. 
আশ্রয় পাইয়া থাকে। | 

গৌড় সম্প্রদায়ের গোপাল-জীউর মঠ চৌধুরিবাজারে অব-. 
প্িত) তথাকার বিগ্রহমুষ্তি রাধারঞ্জ-জীউ। তারকমন্ত্র রা, 
কষ্জায় গোবন্দায় স্বাহা। মঠাধিপ নরমিংহ দাস, তথান 
অতিথির! সেবা পাইয়া থাকে । গৌড় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় মঠ 
মানমিংহপত্তনে অবস্থিত। মন্তরাম মঠাধিপ, বিগ্রহমূত্তি রাধাকৃষঃ 
ওজগন্নাথদেব। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য পঞ্চহস্ত পরিমিত প্রস্তরময়া 
গরুড়মুর্তি ও ২* হস্ত দীর্ঘ, ২* হস্ত প্রস্থ, ক্ষুদ্র গৃহবিশিষ্ট পুরাতন 
বাপী। এখানকার বর্তমান মহস্ত পরমেশ্বরদান। এখানেও অতি- 
থির! আশ্রয় পাইয়া থাকে। 

১৮৯২ ধৃঃ ৩*শে ডিসেম্বর । আমাদিগের প্রথম পটাবাস 
মহানদীর উত্তর তীরে কটক হইতে ৯ মাইল উত্তরে ৰৃঙ্ধপুর 
গ্রামে আসিয়াছিল; উহাতে বৃহৎ পুরাতন আত্্কানন থাকায়, 
আমাদের পটাবাস স্থাপনের ক হয় নাই। আত্রকাননের 
দক্ষিণভাগে অতি পুরাতন শিবমনিরে বৃদ্দেশ্বর প্রতিষ্ঠিত। 
মনির সেগুপ্রস্তরে নিশ্মিত, তাহার দেওয়ালের বহছির্ডাগে দেব- 
দেবীর মৃষ্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে; গর্ভ-গৃহটা অতি প্রশস্ত ও 
সাধারণ জমি অপেক্ষ! ৪ ফুট নিয়; প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গটা ক্ষুদ্র । 
প্রাঙ্গণের একাংশ নদীগডে নষ্ট হইয়াছে। পুজারি ৰাদ্ষণ বৃদ্ধ 
হইলেও, এই মন্দির কোন সময় কাহার দ্বার নির্মিত কিছুই 
বালতে পারিল ন1। আমর! দেখিতে পাই, গঙ্গাবংশীয় অনঙগ 
ভামদেব অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করেন, সে হিসাবে ইছহ। 
সাতশত বতমরের হইবে। ৰঙ্ধপুর মগলবন্দী হইয়াও অষ্ট 
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গাড়র অন্তর্গত। মষ্ট গড়ের উৎপত্তির বিষয় পরে বল! 
যাহবে। 

১*দ্িন তগায় থাকিয়! পটাবান সহ মঞ্চেশ্বরে আদি । ইহাও 
মহানদীর তীরে, কটক-সম্থলপুর বাজবস্মের ৭ মাইল দূরে অব- 
স্তত। এথানে ও যথেষ্ট আম ও কাঠাল বৃক্ষের আরাম; নদী- 
তারে একটা ক্ষুদ্র 'সেণ্ড, পাহাড়ের উপর মঞ্চেশ্বর দেবের ক্ষুত্র 
মানর। এবতসর অনি বর্ষার গ্রাম প্লাবিত হইলে, গ্রামবাসীরা 
অঞ্চশর দেবালর-প্রাঙ্গণে তিন ধিবন কাটাইয়াছিল। দেবা- 
লরটী পুবাঠন [কন্তু কোন সময়ের, তাহ বলিতে পারা যায় 
না| পবংলশ্বরের অচ্চকেরা এই গ্রামে বান করেন, সম্ভবত 
ধরপেশ্বরের প্রতিষ্ঠার পর মঞ্চেশখ্বরের দেবাগয় প্রতিষ্টিত হইয়া 
থাকিবে। 

মঞ্চেশ্বরের পশ্চিম দিকে চরঘ্বীপে একটা সেও” প্রস্তরের 
পাছাড়ের উপর ধবলেশ্বর মহাদেবের পুরাতন মন্দির; হহা। 
কটকের ৬মাইল বাযুকোণে হইবে । দেবোৎ্পাত্তর বিষয়ে পর. 
ম্পরাগতি কিতবদক্তী এই যে, কটকের মহারাজ পুরুষোত্তমর্দের 
কান্ধীরাজ-ছৃহিতা পদ্মিনীর করপ্রার্থী হইয়া দুতমুখে কাঞ্চীপুরে 
সংবাদ পাঠাহলে, কাঞ্চারাজ প্রার্থন। অগ্রাহা করিয়া প্রত্যুপ্তরে 
বলিয়া পাঠান, “উড়িষ্যারাজ “ছেরাপোরায়+ (গোময় ছিটান ও 
ঝাড়,দে গয়ায়) রত, আমি চোলবংশোস্তব হইয়া তাহাকে কি 
প্রকারে কন্তা সম্প্রদান করিতে পারি।” দুতমুখে প্রত্যাথ্যান 
বার্তা শ্রবণ করিয়া, আপনাকে অপমানিত ৰোধ করিয়া, রাজ। 
কুদ্ধ হয়েন। তিন জগদ্ধিধ্যাত জগরাথদেবের “ছের/পোরা? 
কার্ধ্য করিতেন বলিয়া আপনাকে গর্বিত মনে করিতেন। 
কাঞ্চারাক্জ তাহা লইয়া তাহাকে উপহান করিয়াছে, তাচ। 
তাহার প্রাণে অতিশয় লাগিল। কাঞ্চীবিজিগীযু হইয়৷ পুরীতে 
আদিলেন) জগন্নাথদেবের পূজা করিয়। অর্চ কাঁদগের আশীর্বাদ 
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লইয়া স্বদলবলে কাকীপুরাভিমুখে বহিগঁত হইলেন ; গথিমধ্ো 
সমস্ত পররাষ্ট্র স্ববশে আনিয়া কাঞ্ধীপুরে উপস্থিত হইলেন) 
কাঞ্ধীরাজের দহিত ঘোর সংগ্রাম হইল; তিনি বেগতিক 
দেখিয়া উভয় বাহিনীর মধ্যস্থনে গাভীর সারি দাড় করাইয়! 
দিয়াছিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন, বিপক্ষ হিন্দু হইয়া গোহত্যার 
ভয়ে নিবস্ত হইবে। কিন্তু পুরষোন্তমদেবের সেন। গাভী সরাইয়া 
অরাতিদল হনন করিতে থাকি; রাজা স্ব]ং কাঞ্ধীপতিকে 
হত্যা করিয়৷ রাজকণ্ঠ। পদ্মিনাকে স্বশিবরে মানয়ন করিলেন । 
অনন্তর পুর্ব অবমানন1 ম্মরণ করিয়া মন্ত্রীকে আদেশ দেন, 
“কাঞ্ধীরাজ-ছুহিতাকে কোন ছেরাপোরার হস্তে সম্প্রদান কর, 
তাহ! হইলে আমার মনোবন্ত্রণ। নিব্বাণ হইবে ।” বুদ্ধমন্ত্রী বিচক্ষণ 
(ছলেন, রাজাঞ্ঞ। শুনিবামাত্র গ্রতাত্তরে বলিলেন, “মহারাজ! 
তাহাই হইবে, কাঞ্ধীরাজ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহার 
কন্তাকে ছেরাপোরার হস্তে সম্প্রদান না করিলে, তাহার 
সমুচিত শান্ত হইবে না। রাজাজ্ঞা সত্বরই পালিত হইবে, 
আপাতত রাজকন্তা আমারই আলয়ে থাকুন, পরে মর্ধসমক্ষে 
তাহাকে ছেরাপোরার হস্তে সন্প্রদান কারব, আপনি নিশ্চিন্ত 
উন ।” অনন্তর, আষাঢ়মাসে শুরুদ্ধিতীয়াতে রাজ! পুরুযো- 
ভমদদেব পুষ্বপ্রথান্থসারে যে পথে জগন্নাথদেবের রথ চলিয়া 
থাকে, স্বয়ং তাহাতে গোময় সেচন করিয়। ঝাড়দিতে থাকি 
পেন) ইতিমধ্যে বুদ্ধ মন্ত্রী সহসা কাঞ্ধীরাজ-দুহিতাকে লইয়। 
রাজার মন্তুখীন হইয়া যোড়হস্তে উচ্চৈ$ম্বরে কহিলেন $ “আমি 
রাজাজ্ঞ! পালন করিতে আ সয়াছি, সব্ধনমক্ষে জণন্লাথদেবের 
ছেরাপোরার হস্তে কাঞ্ধীরাজ-দুহিতাকে অর্পণ করিলাম) এই 
কন্তারত্ব জগক্লাথনেবের ছেরাপোরারই যোগ্য, অপরের নছে।” 
কটকরাজ মন্ত্রিবরের বিচক্ষণতা দেখিয়া, কাঞ্কীরাজ-দুহিতাকে 
বিবাহ করিলেন ॥. অনন্তর, পুর্ব বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সমরে 
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গোহত্যা। হইয়াছিল, তাহা স্বৃতিপথে মাদিলে, মন্ত্রী ও ৰাঙ্গণ' 
দ্গকে গোহত্যাজনিত পাপশান্তির ব্যবস্থা! জিজ্ঞাসা কৰ্গিলেন। 
ভারা একবাঁকো 'কহিল, “মহারাজ! শ্রীশঙ্কর যোগীপুরুষ, 
সমাপন তাহার শরণাপন্ন হউন) তাহার কৃপায় আপন 
গোহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হবেন তাহার সন্দেহ নাই ।, 
অনন্তর রাজা পুরীতে আপিয়া ভ্রীনীলকণঠদেবের মন্দিরে যাই- 
লেন। নিয়ভব্রতী হইয়া তাহার যোড়শোপচারে পূজা কারতে 
গাকিলেন ; পৰে শ্রীনীলক্দেব তাহার নিষ্ঠায় সন্ধষ্ট হইলে, 
রাজ! এই অশরিণী বাণী শুনিলেন, প্রাজন্! আমি পুরীতে 
অবস্থিতি করিতেছি; পরক্ষেত্রে থাকিয়া তোমার পাপশাস্ত 
করিত সমর্থ নহি । অতএব ভুমি খুরদহের অন্তর্গত যযারপিংহে 
গন করিয়। ভত্রস্থ প্রীধবলেশ্বরের স্মরণ লও, তোমার মনস্কামন। 
সিদ্ধ হইবে ।” বাজ দেনবাকা শিরোধাধ্য করিয়া যযারসিংছে 
আসলেন, স'্যতমনে ভ্রীধবলেশ্বরদেবের উগ্রতপন্তায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। প্রতাহ বৈদদক ৰাক্গণ দ্বারা যথানয়মে মহারুদ্র 
অভি:ষক ও ষোড়শোপচারে পৃক্ত। করাইলেন। ত্রয়োদশ মান 
মভীত হইলে, শ্রীপবলেশ্বরদেব গ্রীত হকঈটলেন.। তখন আবার 
অণরীরিণীবাী শ্রুত হইল, “রাজন্‌! তোমার উগ্রতপন্তায় গ্রীত 
হইয়াছি, কটকের বাযুকোণে মহানদীর গর্জে কুত্র দ্বীপে অষ্টভূভা 
ভগবতীর প্রতিকৃতি 'অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি তথায় গমন 
কর, সেই দেবীর মন্ত্র লক্ষ জপ ও লক্ষ হোম কর, তাহ! হইলে 
তিনি তোমার প্রতি সদয়! হইবেন) তখন আমি তোমাকে 
সন্দশন দিব, তাহাতে তোমার গোহত্যারূপ মহাপাতক নাশ 
পাইবে।”রাজ। দেবাজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া পদ্মিনীর সহিত নির্দিষ্ট 
দ্বীপে আিলেন, সংযতচিন্ত ও ুদ্ধান্তঃকরণ হইয়! দেবীমন্ত্র লক্ষ- 
সপ ও হোম করিলেন। তখন এই অশরীঞ্গী বাণী শ্রুত হইল 
যে, পরাজন্‌! পর্বতোপরি গরমনপূর্ববক কু খনন কর, শ্ধবলে- 
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শ্বরের উদ্দেশে হোমাগ্রি প্রজ্বলিত করিয়া লক্ষ মাহুতি প্রদান 
কর।” ব্রাজ! তাহা শ্রবণ করিয়া, পর্রাতোপরি বজ্ঞকুণ্ড খনন 
করাইয়া শান্ত্রো্তবিধানে বেদজ্ বাক্ষণ-দাঁরা হোমাগ্রি প্রজলিত 
করাইয়া, শ্রীধবলেশ্বরেধ উদ্দেশে লক্ষ আহৃতি প্রদান করাইলেন। 
তখন হোমাগ্রি মধ্য তইতে শ্রীধবলেশ্বরদেব পিঙ্গরূপে আবিরূত 
5ইয়! সকলের সমক্ষে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ঠে 
রাজন্। আমার কৃপায় অদ্য গোহত্যার মহাপাতক তোমাকে 
পরিত্যাগ করিল, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া! রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ 
হও। আমিও আপন নিকেতনে গমন করি ।” রাজা তাহা 
শ্রবণপূর্বক বাপ্পপরিপূর্ণলোচনে গদগদন্থরে শ্রীধবলেশ্বরদেবের 
শ্রতিমধুর স্তোত্র করিলেন। অনস্তর প্রার্থনা করিলেন, 
“ভগবন্‌! কৃপা করিয়া, এ অধমকে রক্ষা করিলেন; এ অধম 
আপনার সেবায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে 
কুতনিশ্চিত হইয়াছে, এই স্থানে মন্দির নিষ্মাণ করিব; আপনি 
এই পুণা চোমকুণ্ডে অবস্থিতি করুন। কটকরাজ্য জোট 
পুজের হস্তে প্রদান করিব” ভক্তবৎসল ভগবান্‌ শ্রধবলেশ্বর 
ভক্তের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে সেই কুণ্ডে অবাস্থৃতি করিতে 
থাকিলেন। রাজ। পুরুষোত্তমদেব তাহা বেষ্টন করিয়া, সুন্দর 
মন্দির নিন্মীণ করিলেন । জোষ্ঠ পুত্র প্রতাপরুদ্রদেবকে যৌব- 
রাজো অভিষিক্ত করিয়া, সংদার-মায়াজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া 
চরঘীপে আমিয়া, শু$দিনে শুভক্ষণে শাস্ত্রোক্তবিধানে শ্রীধবলে- 
শ্বরদেবের পূজা আরম্ভ করলেন? স্বয়ং মনিরের পূর্বাদকে 
বাসোপমোগী প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া, পুরী হইতে অনন্ত বন্ধ 
দেবকে আনাইয়া আপন ভবনের একাংশে স্বতন্ত্র মন্দিরে তাহাকে 
গ্াপন করিয়া ভোগের বন্দোবস্ত করলেন, শ্রীধবলেশ্বরদেব 
হইতে পাপযুক্ত 5ইয়াছিলেন বলিয়া দ্বীপকে ও সেই নামে প্রাসদ্ধ 
করিলেন। পদ্মিনী তাহার মন্ুগামিনী হইয়াছিলেন। রাজ এই 
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দ্বীপে থাকিয়। শ্রীধবলেশ্বরের সেবায় সময় অতিবাহিত করিয়া, 
কালপ্রাপ্তে শিবলোকে গমন করেন । পণ্সিনী হইতে রাজার 
সাত পুল্র ও অপর বে-রাণী (দাসী )জাত এক পুত্র ছিল। 
পন্মিনীকে তৈল হলুদের বায়ার্থ ১৪ ক্রোশব্যাপী ভূখণ্ড অ্পণ 
করিয়াছিলেন । রাজ পরলোকে গমন করিলে, পদ্মিনী সেই 
ভূখণ্ড ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া আপন সাত পুত্রকে ও পৃর্বোক্ত 
দাসীপুল্রকে প্রদান করেন। তাহার! আপন আপন অংশে গড় 
নির্মাণ করিয়াছিল। অতএব সেই ভূখণ্ড অষ্টগড় নামে খ্যাত 
হইয়াছে । যথা)-১। বালী-বলরামপ্রসাদ। ২। নবেড়া-সরল। 
৩। লক্ষমীপ্রসাদ। ৪ | জগন্নাথপ্রসাদ। ৫। গোপালপ্রসাদ। 
৬। সরগ্তা। ৭| গৌড়ধারী। ৮। মঞ্জকুরি। রাজকুমারের। 
কালের বশে নিঃসন্তান হুইয়। মানবলীল। সংবরণ করেন। 
তখন ববার্তা (দেওয়ান) এবং পাঠনায়ক উভয়ে সেই গড় ভোগ 
করিতে থাকে। কিছুকাল পরে কোন কারণে তথাকার 
পাইক্গণ তাহাদিগের বিপক্ষে উখিত হয়, ও দেওয়ানকে 
(ববাধ্বা) নিহত করে। দেওয়ানের স্ত্রী ১॥ বৎসরের পুত্র লইয়া, 
টেকানলের অন্তর্গত বেশালির! গ্রামে আপন পিত্রালয়ে যাইয়া 
আশ্রয় লয়েন; পাঠনায়ক পুরীতে যাইয়। রক্ষ। পান। অন্তর 
কটকরাজ পুরাতে আপিয়া পাঠনারকের অবস্থান্তর শুনিয়া 
তাহাকে আনাইয়া তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পাঠনায়ক 
কহিল, “মহারাজ ! রাঁজকুমারেরা পরলোক গত হইলে, দাওয়ান 
ও আমি অষ্ট গড় ভোগ করিতে থাকি; কিন্তু কিছুকাল পরে 
পাইকগণ [বজ্রোহী হইয়! দাওয়ানকে নিধন করিয়াছে; তাচার 
বিধবা! পরী সন্তান লইয়া পিত্রালয়ে পপাইয়াছেন; আমিও এখানে 
পলাইনা আপিজ়া প্রাণে রক্ষা পাইয়াছি; আমার আর তথা 
যাইতে ইচ্ছ! নাই । আমার একমার কন্ত! আছে, দেওয়ানের 
পুজরকে সেই কন্ত! সম্প্রদান করিয়া আমার অংশ তাহাকে 
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যৌদৃকস্বরূপ দিয়া অবশিষ্টকাল আমি পুরীতে অতিবাহিত 
করিতে মানস করিয়াছি ; এখন মহারাজের কৃপায় তাহা সম্পন্ন 
করিতে পারিলেই কৃতার্থ হই 1» রাজ! তাহার প্রস্তাবে সন্ত 
হয় ববার্তপুত্রকে আনাইতে আদেশ দিলেন। ববার্তপৃত্র 
পুরীতে আদিলে, পাঠনায়ক আপন কন্তা তাহাকে মম্প্রদান 
করিবার কালে কহিল, “মামার অষ্ট গড়ের অংশ তোমাকে 
যৌতুক দিলাম, কিন্তু তোমার নামের সহিত আমার নাম 
সংযুক্ত হউক ও তোমার বংশ 'ববর্তি-পাঠনারক” নামে বিশ্লুত 
হউক ।” 

গুরুষোত্তমদের ১৫০৪খৃঃ মাঁনবলীলা সংবরণ করেন, অতএব 
ববার্ডাপাঠনারক বংশ ১৫৩০--১৫৫০ মধ্যে হইবে। বর্তমান 
যাজ। শ্রীকরণ ভাগীরী ববার্থা-পাঠনায়ক প্রথম হইতে দশম । 
ইহার বয়স প্রায় ৫১ বৎসর; পরিবার রাণী এক, বেরাণা এক, 
দানী ১০১৫ জন। বেরাণীর পুজ্রের নাম শেষনাথ, তাহার ৬৭ 
বসর বমঃক্রম হইবে, ৰোধ হয় সেই রাজ্যাভিষিক্ত হইবে। অষ্ট 
গড়ের আয় ৪০ হাজার টাকার উপর ) দেয় কর ২৯৫০২ টাকা। 
অষ্ট গড়ের ভিতর দিয়। কটক-সন্বলপুর রাস্তা গিয়াছে। রাজা 
মায় থাঁকেন। তাহ অষ্টগড় নামে খ্যাত। গড়ের চতুর্দিকে 
কণ্টকময় জঙ্গল ও বাশের কেল্লা । কঞ্চির প্রত্যেক পাবে দুইটা 
করিয়া! কাট। থাকায়) মনুষ্য ও অশ্বাদি তাহার মধ্যে গ্রবেশ 
করিতে পারে না) ইহাই রাজার গড় বলিয়া প্রদিদ্ধ। 

কালেরবশে পূর্বোক্ত ্রীঅনস্ত-বাসুদেবের মন্দির মহানদীর 
গর্ভে গিয়াছে । পুরুষোত্তমদেবের আবাদবাটাও দৃষ্ট হইল না। 
শিবালয়ের দক্ষিণর্দিকে একটী আম্মকানন দৃষ্ট হইল, শ্রীন্সনস্ত 
বানুদেবের ও অন্তান্য দেবের মুদ্তি আীধবলেম্বরদেব প্রাঙ্গণে 
রক্ষিত হইয়াছে । যে অষ্ট ঘর ৰান্ষণ পুরুযোত্তমদ্দেব কর্তৃক 
খঞ্জাবাটা পাইয়াছিল, তাহাদিগের বংশাবলীর। শ্রীঞ্চেশ্বরের ও 
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শরিদবলেশ্বরের সেবা করিয়া থাকে। প্রতি মোমবারে শ্রীধধলে" 
শরের অভিষেক হইয়া থাকে । মকরসংক্রান্তি, কার্তিকী শুরু- 
চতুর্দাশী ও মাথী কৃষ্টচতুদ্দশীতে বিশেষ যাত্রা হইয়া থাকে । 
তৎনময়ে অন্ততঃ ৩৪ হাজার লোক সমাগত হইয়া অভিষেক ও 
পূজ। করিয়া থাকে। 

কান্তিকী শুরুচতুর্দশীর যাত্রা সন্বদ্ধে এইরূপ কিংবদস্তী থে, 
কোন গৌড় গোপ এক রাখাল রাখিয়াছিল। রাখাল মাহিন। 
না পাওয়াতে, বিরক্ত হইয়া গোপের কুষ্ণবর্ণের একটা গাভী 
লইয়া! পলায়ন করে। গোপ তাহা জানিতে পারিয়া, অপহারক 
বাখালের অনুসরণ করিতে থাকে। ভৃত্য বেগতিক দেখিয়া! গাভী 
লইয়া ধব্লেশ্বর দ্বীপে আনিয়া, রা'জধি রাজা পুরুষোত্তমদেবের 
শরণাপর হহুয়া আপন চৌধ্্যবৃত্তির বিষয় নিবেদন করিয়া! অত 
প্রার্থনা করে। রাজা তাহাকে“আমি এক্ষণে অভয় দিতে অক্ষম” 
হহ] বপিলে, রাখাল প্রাণভয়ে গরুকে দেবের মনিরের তিতর 
প্রবেশ.করাইয়! দরজ| বন্ধ করিয়া দেয়। অনস্তর সংযতটিত্তে 
মহাদেবের স্তৃতি করিয়া কহিল)+“হে দেব! আমি নীচকুলোস্তষ 
গোপজাতি, আমি আপনার কি স্ততি করিব, সঙ্কটে পড়ি! 
আপনার ম্মরথ লইলাম, আমার প্রত, জামার বেতন দেয় নাই, 
তজ্জন্ত তাহার কৃষ্ণবর্ণের গাতীটী লহয়! পলাইতেছিলাম, অত- 
এব তিনি জানিতে পারিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্াৎ অগ্ুপরণ 
করিতেছেন। এই কষ্ণবর্ণের গাভীকে ধবলবর্ণ করিয়! নামের 
সার্থকতা সম্পাদন করুন, তাহ1 হইলে আমি নিষ্কৃতি পাইতে 
পারি) ইহাই আমার প্রার্থন1।” রাখাল এই প্রকার স্তি ও 
নমস্কার করিয়া, ্বারদেশে বসিয়া থাকিল। এদিকে গোপ ধবলে- 
বর দ্বীপে আদিয়! মন্দির প্রাঙ্গণে যাইয়া দরজার সম্মুখে উপবিষ্ট 
গোঁঅপহারককে দেখিয়। চকিতের ম্যায় দৌড়িয়া যাইয়া, 
তাহাকে ধরিয়া বারংবার কছিতে থাকিল,'চোর ধরিয়াছি।'সেই 
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কলরবে অনেক লোক তথায় আঙিল। পুরুষোন্তমদেবও তথায় 
আসিয়া বাকবিতণ্ডার কারণ জিজ্ঞাসা কারলেন। গোঁপ কহিল, 
“্মছারাক্গ ! এই বেটা আমার গাভী লইয়া আমিয়ানে।” রাজা 
কিল “কিপ্রকার গাভী”, তদুত্বরে গোপ “কৃষ্ণবর্ণের গাতী” 
কহিল, ইতিমধো মন্দির অভ্ন্তর হইতে গাভীর শব হইল। 
গোপ তাহ! শুনিয়! কহিল, “মহারাজ ! এ আমার গরু ডাকি- 
তেছে, এই ব্যাটা গরুকে দেবালয়ের ভিতর পুরিয়। দরজা বন্ধ 
করিয়! সাধুর ভানে এখানে বসিয়। রহিয়াছে ।” এই বলিয়া 
চোরকে ছাড়িয়া সজোরে দরজ! খুপিল, কিন্তু যাহ! দেখিল? 
তাহাতে বাক্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল ন!। এদিকে দেবাল্য 
অভ্যন্তর হইতে একটা শুত্রবর্ণের গাভী বাহিরে আসিল 
সকলেই তদ্দর্শনে আশ্চর্য হইল। রাজা দেব-মছিম! দশল 
করিয়া! সেই ধবলগাভীকে বারকাহন আটপোণে বিক্রয় করাইয়া 
তাছাতে মিষ্টাক্স তৈয়ার করাইয়! দেবের ভোগ গ্রদানান্তর 
উপস্থিত সকলকে প্র্াদ বিতরণ করিলেন) আর কহিলেন 
প্রতি বৎমর কার্তিক শুক্ুচতুর্দশীতে দেবতার বাধিক উত্সব 
হছইবে। দেই অবধি প্রতি কার্তিক শুরুচতু্দশীতে উৎসব 
ছইয়া থাকে। তৎকালে দূরদেশ হইতে মনন্কামনা সিদ্ধ 
অভিনাষে বারকাহন আটপোন কড়ির ভোগের মানন করিয়। 
বহু লোক ধবলম্বীপে সমাগত ছইয়। দেবের ভোগ দিয়! প্রমাদ 
গ্রহণানস্তর চলিয়া যায়। সকলের বিশ্বাধ সেই ধিবন দেবের 
ভোগ দিলে মনঙ্কামন! সিদ্ধ হয়। এ প্রদেশে এই দেবের উপর 
লোকের প্রগাঢ় তক্তি। 

আমর! ২৮ পৌষ ও মকর সংক্রান্তিতে দেবসনার্শনে এবং 
অভিষেক করিতে যাইয়া বু লোককে আসিতে এবং তাহারা 
মকলেই মোক মুড়ী মণ্ডাদি যথাসাধ্য দেবকে প্রদান করি- 
তেছে ইহা দেখিলাম। এই যাজ। উপলক্ষে নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের 


শিমূলেহুগু। ৩৩ 


বাজার বমিয়াছিল) গ্রামবামীরা দেব দশনোদ্ধেশে আসিয়! তাহ! 
ক্রয় করিযাছিল। 

মন্দিরের গঠন দুষ্টে পুরাতন বলিয়। প্রতীতি হইল, বহি- 
ভাগের দেওয়ালে অতি পরিষ্কার মৃত্তি খোদিত রহিয়াছে। প্রস্তর 
কমজোরি বলিয়া কালের বশে তাহাতে নোনা লাগিয়াছে, পৃব্বে 
বলিয়াছি রাজধিলাজ পুরুষোত্তম দেব ১৫*৪ খৃঃ মানবলীল। 
সম্ধরণ করিয়াছেন, যদি পূর্বোক্ত ঘটন। সত্য হয় তাহা হইলে 
এই মন্দির ৪ শত বত্সরের হইবে । 

মঞ্চেশ্বর হইতে ২ মাইল দুরে নবপত্তন নামে গগগ্রাম। মঞ্চে 
ও নবপন্তানের মধাস্থলে বৃহৎ জঙ্গলের ভিতরে তিন দিকৃ পর্ব 
দ্বারা বেষ্টিত একটা রহত হদ দৃষ্ট য় তাহাতে লাটারাইটু প্রস্তর 
বাধান সিডি দেখিলাম । লোকমুখে শুনিলাম জঙ্গলমধো পুরা 
তন গৃহ তিত্তি মদ্যাপি দুষ্ট হইয়া থাকে, উহাতে আমর! বুঝিতে 
পারি এই পুরের এইস্থানে লোকালয় ছিল পরে জঙ্গলে পরিণত 
হইয়াছে। 

মঞ্চেশ্বর হইতে দুই মাইল দুরে দিমপিহুগ্ড নামক গণগ্রাম, 
ইভা মহানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত | কিংবদন্তী এইরূপ যে, 
পুরাকালে এই স্থানের একটী শীমুলবুক্ষের তলে বনৃনংখাক 
পুরাতন হাড়ী ছিল; কোন ব্যক্তি উক্ত স্থানে আনিয়া বন্তযজস্থ 
হইতে রক্ষার মাশয়ে (সই ছাড়াতে ঘেরিয়। বাস করিতে থাকে, 
ও তাহা হইতেই উক্ত পিম্লীছণ্ড নাম হইঘাছে। এস্ানে 
অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বান; তথায় একটা ক্ষুদ্র দেবালয়ে বলঙ্কেশ 
মহাদেব রহিয়াছেন। ই£ কটক সহরের নিকট বলিয়া এইস্কানে 
একটী রেল ষ্েদন হইবার কল্পন! হইয়াছে । 

১৫ জানুয়ারিতে আমাদের তৃতীন্ন পটাবাপ চাপাপাড়। 
নামক গণুগ্রামে আইসে; এখানে আনেক চাগার বাম বলিয়! 
উক্ত নান হইগরাছে। এগ্রামটা মহানদীর উদ্ভব হীরে। কলি- 
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কাঁতা-কটক-রাঁজাবন্ঘ্স এইস্থানে মগগানদী পার হইয়া কটকে 
গিয়াছে অতএব ঘাটের ধারে পান্থশাল। ও দরোকানাদি আছে। 
এখান হইতে ১ মাইল দৃঁর চিত্তের নামক গঞুগ্রামে 
একটা পুরাতন শিবাল'ঘয চিন্তেশ্বর মহাদন রহিয়াছে, দেবা, 
লয়ের সন্ুথে একটী বৃহৎ হদ ও দেবালয়প্রাঙ্গণে একটা খাপী 
ও অম্কানন দৃষ্টি করিলাম। ইহার দক্ষিণদিকে দৌলতাব!দ 
নামক গণুগ্রামের ধারে কলিকাত-কটক-রেল কলিকাতা-কটক 
টৃঙ্করোড পার হইয়াছে । 
চাসাপাড়া হইতে ২মাইল দুরে বিন্নপা নদীর তীরে চৌদার 
নামে গণ্চগ্রাম। অনঙ্গ ভীনদেব (১১৭৪--১২০২ খুঃ) 
তথায় ৪ টা সিংহদ্বার বিশিষ্ট ছুগ নিম্মাণ করিরাছিলেন,। 
তাহাতে গ্রামের উক্ত নাম হইয়াছে। এখানে ছুর্গ বা সিংহ 
দ্বারে বিশেয় কিছু নিদশন দেখিলাম না? ভবে গ্রামের নহি- 
ভাগ ও ভাবি-কটক-কলিকানার রেলের দক্ষিণে দুইটা পুরা. 
তন ভগ্র মন্দির রঠিয়াছে। একটা শিবালয় কপিলেশ্বর নামে 
প্রসিদ্ধ পরী দেবীর আলয়। উভয়েরই ছাদ ভগ্র হইয়াছে, 
শিবালটী অনঙ্গ ভীমদেবের সময়ে নির্শিত এজন্য অতি পুরা- 
তন উহার দেওয়ালের বহদ্দিকে চতুদ্দিকেই সুন্দর দ্েবদেখার 
মুর্তি খোদিত রহিয়াছ ও দরজার উপবের প্রস্তরে নবগ্রহ 
মৃত্তি গোদিত। সম্ভুথে একটা সুন্বর নন্দী মৃত্তি ও অপর 
কয়েকটা দেবমুন্তি ইতস্তত: বিস্তন্ত থাকিয়া কালাপাহাড়ের 
বিগ্রহ হিংসার শ্ত্ত জাগরুক করিয়। দিতেছে। মেজে থামল 
হইতে 6 ফুট নিযে গর্ভগৃহ, তাহাতে একটা ক্ষুত্র পি অদ্যাপি 
পৃজা পাইয়া আমিতেছে। চৌদার গ্রামে মহানদী শাখা বিরূ- 
পার উপর আনিকট ও উন্তয় তীর হইতে হ্াহলেভেল প্রণালী 
ও কেন্দ্রাপাড়। প্রণালী কন্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হাইলেভেল 
প্রণালী উত্তর বাহিনী হইয়| জেনাপুরের নিকট ত্রাহ্ষণ ও 
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একোয়াপদার নিকট বৈতবরণী পার হঈয়া ভদ্রক গিয়াছে ও 
কেন্ত্রাপাড়া প্রণালী বিবূপার নরিগ্ু নদীদ্ধয় উত্তর তীর দিয়] 
প্রধাঠিত হইয়া কেন্দ্রাপাড়, এল্বা, লালকুল, কালীনগর, 
মঠ্ষাদল হইয়া গেঁওখালি হুগলী নপধীতে পড়িঘ়াছে; অতএব 
কলিকাতা হইতে গাম সাভিস উক্ত পথ দিয় আসতে হয় 
কটকডেক প্যাসেঞ্জারের ভাড়া ৩২ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২২ 
প্রপন শ্রেণীতে ২৪২। কানকাত। কটক এহ পথে ২৮৭ মাইল 
মাত্র। 

২১ তারিথে চতুর্থ পটাবাস টাঙ্গিতে আইসে; ইহাও একটা 
পুধাঠন গঞগ্রাম ; এখানে অনেকগুলি ত্রাঙ্গণের আবান। 
পুরাকালে রামগড় নামে একটা পূরাতন গড় এখানে থাকিলেও 
তাহার নিন কছু দেখলাম না। গ্রামের পৃব্বাদকে কটক 
কাপকাতা রাস্তার উপর পোষ্ট ও পাস্থাবাস ও পণ্যশালা 
এস্ঠলে বলা আবশ্যক, মান্ত্রাজ বিভাগেয় পান্থাবামে এবং কলি- 
কাতা কটক রাজবর্মের গন্থাবাসে স্বগমন্তা প্রভেদ। পৃৰ্বস্থানের 
পাস্থাবাস ছত্রবাটী নামে খ্যাত। গ্রেনাইট প্রস্তরে প্রকাও 
অট্রালিকা বাটী; এখানে কুড়েঘর মাত্র। দর্ষণ দেশে অনেক 
ছত্রবাটাতে ব্রাহ্মণের! আহার পাহয়া থাকে; এখানে যাত্রা 
মাত্রেই পয়লা দির আশ্রয় ক্রয় করিয়। থাকে ও সময়ে সময়ে 
২ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট প্রস্থ কুড়েতে ৫* জন করিয়া যাত্রী রাত্রি 
যাপন করিতে বাধা হইয়া থাকে । এহ শ্রেণীর পান্থনিবাস 
কলিকাত।-পুরীর বন্মের ৩ হইতে ৬ মাইল অন্তর রহিয়াছে। 
বে সকপ পুরীর যাত্রী পদত্রজ্জে পুরী যাতায়াত করে, তাহার! 
উঠাতে আশ্রয় লইতে বাধা হয়; ঘাহার। এই পণে গিয়াছে 
তাহার৷ তাহাদ্ধিগের অবস্থা বিশেধরূপে জ্ঞাত আছে। টাঙ্গীতে 
পূর্তবিভাগের ইনিমপেকমন বাঙ্গাল। বাটাতে মামর! নাশ্রয় 
ণহগ়্াছলাম। 
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গ্রামের পশ্চিগ দিয়! হাইলেছেল প্রণালী গিয়াছে, তাহার 
দেড় মাইপ পশ্চিমে ভক্তপুর গণগুগ্রামে টুটুড়ার পাম্মালোচনের 
জমিদারীর কাচারী বাটা; এখানে একটা পুরাতন পুষ্করিণীং 
ধারে বুহৎ আত্রকানন আছে। ভাবীরেল পথ টাঙ্গীর পশ্চিঃ 
হইয়া চিন্তামাণপুর, নারায়ণপুর ঝটেশ্বর সাই হইয় বহিরীতে 
গিরাছে। চিস্তামণিপুরে একটা পুরাতন বুহৎ হদে অনেকগুণি 
মকর ও ভাহার পশ্চিম তীরে একটা ক্ষুদ্র মনরে রাজেশ্বরা 
দেবা রহিয়াছেন। মান্দরটা ক্ষুদ্র হইলেও গঠনে অন্য মান্দর 
সদৃশ; দেওয়ালের বহিভাগে সন্দর মুর্তি খোপিত আছে 
ঝটেশ্বর পাইতে ২টী মন্দির ও অনেকগুলি ব্রাঙ্গণের বাস 
আছে। 

২৭ তারিখে ৫ পঞ্চম গটাবাস বহিরি নামক গ্রামে আইসে। 
ইহা হাইলেতেল প্রণালীর ১২ মাইলে অবস্থিত ও ইহা দর্পণ 
কেল্লার অন্তর্গত, এখানে*পৃত্তবিভাগের ইনিনপেক্নন্‌ বাঙ্গালা 
থাকায় আমরা তাখাতেই আশ্রয় লইয়াছিলাম। এখান হহতে 
২ মাল দূরে অমরাবতী-নগরীর ভগ্নাবশিষ্ঠ ছতিয়। নামক 
ফেরোজিনস্‌ লাটারাইট পাহাড়ের পুর্বাস্থত উপত্যকায় অব- 
স্থিত। অদ্রা (১ ফেব্রুয়ারি) আমরা তাহা পরিদর্শন কারতে যাই। 
ইহাও অনঙ্গ ভীমদেব (১১৭৪-১২*২ খুঃ)ধনিম্মাণ কারয়াছিলেন 
কটক প্রর্দেশে যে কয়েকটি হিন্দুর পুরাতন স্তৃতির স্থান আছে 
ইহা ভাঙার অন্যতম । আমরা তথায় আসিয়া উঠার চিহস্বরূ” 
পোতা থামল সন্দশন করিলাম। পাহাড়ের পূর্বোক্ত পাদ দেশে 
একটা প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণ, পূর্ব পশ্চিমে ৮৪* ফুট উত্তরে 
দক্ষিণে €** ফুট হইবে? ইহার চতুর্দিকে ৫ ফুট পরিশর লাটা- 
রাইট প্রস্তরের দেওয়াল বেষ্টিত ছিল, ইহার মধ্যস্থলে ভগ্ন 
দেবালয়ের পোত। থামল রহিয়াছ, তাহ৷ পূর্বপশ্চিমে ১৬, 
ফুট ও উত্তর দক্ষিণে ২১৪ ফুট হহবে। ইহাতে কয়েকটা স্তস্ত 
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দণ্ডায়মান থাকিয়া! আগন্থকের দৃষ্ত দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া 
গাকে। স্তন্তগুলি সেও-ষ্টোনের ও অপরাংশ লাটারাইট প্রন্তরে 
নির্শিত। ইহার পূর্বের কোণে দীর্ঘ প্রস্থে ১৮ গজ সমচতুক্ষোণ 
মগ্ডপের পোঁতা থামল, পূর্ব দক্ষিণ দিকে ৯ গজ পরিমিত 
দীর্ঘ প্রস্থে আর একটা মণ্ডপের পোতা দুষ্ট হইল। ইহার 
উপর সেওয্টোন নামক:প্রস্তরের কয়েকখানি মোল্ডিং দৃষ্টি করি- 
লাম। উহার একখানিতে পদ্মামনে উপবিষ্ট যোগীর মূর্তি দৃষট 
হইল। এই মণ্ডপের পূর্বদিকে ৭ গজ দীর্ঘ প্রস্থ পরিসর গোত। 
থাগালের উপর, ইন্দ্র ও ইন্দরাণীর মূর্তি রক্ষিত রহিয়াছে, তাহ! 
পৃন্বোক্ত মূল মন্দির হইতে অবশ্ই আনীত হইয়া থীকবে। 
্রাম্থা যবনেরা! অর্থের জন্ মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্য্যস্ত খুড়িয়াছিল, 
ও সেই সঙ্গে বিগ্রহকে ফেলিয়! দিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। 
দেৰ মূর্তি দুইটা ছুই থণ্ড কৃষ্ণবর্ণ শ্লেট প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত 
হইয়াছে । মৃত্তিকর্তনের কার্যে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ 
পাইয়াছে; মূর্তিয় তস্ত্যধাসীন, অবয়ব অষ্টমবর্ষীয়ের ন্যায় হইবে। 
কিন্ত মৃষ্ঠির পরিমাণে গজেন্ত্রের আকৃতির অসামঞ্জস্ত দৃষ্ট হইল। 
গ্ুজেন্্র শশকের আকুতির ন্যাঁয়। যবনের অত্যাচারে মৃর্তিদ্বধয় 
হীনাঙ্গ হইয়৷ পড়িয়াছে ; উভয়ের নাসিক ও কয়েকটী করিয়া 
হস্ত গিয়াছে। ইন্ত্র অষ্টতূজ বলিয়া বোধ হইল । বামভাগে সর্ব 
নিয় হস্তে শঙ্খ; তদুপরি হস্তে পল্প অথবা তৎ্সদূশ কোন দ্রব্য; 
তাহার উপর হস্তে গদ! বা তজ্জপ কোন অস্ত্র বিরাজ করিতেছে, 
ও চতুর্থ টা ভাঙ্গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে একটাতে যে অন্থ আছে, 
তাহার উর্ধভাগে চক্র দৃষ্ট হইল, ইহা বস্্ের আকুতি কিন। 
বলিতে পারিলাম না, দ্বিতীয় ছস্তে অভয় দিতেছেন, অপর হস্ত- 
বয় ভগ্র। মন্তকে রাজছত্র বিরাজিত। ইন্দ্রাণী চতুর্হস্তা, তাহার 
কোলে একটি নবশিশ্ড বিরাজ করিতেছে। ইহার দুই হস্ত 
ভাঙ্গিয়াছে। ইহার পুর্বভাগে নয়ফিট দীর্ঘ প্রস্থ বাঁধান পুরাতন 
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 কৃপ, ইহার গভীরতা ঠিক বলিতে পারিলাম না) জল উপর 
হইতে ৩০ ফট নিয়ে হইবে। জলের গভিরতা অজ্ঞাত থাকিলেও 
তাহ! অনেক হইবে সন্দেহ নাই ; জল অতি স্বচ্ছ ও নিম্ল; 
তাহাতে আমাদিগের প্রতিবিষ্ব মতি ম্প্ট লক্ষিত হইয়াছিল । 
প্রাচীরের পূর্বগাত্রে প্রবেশ জন্ত সিহহদ্ধার ; উহ! ১২ ছুট পরি- 
সর হইবে) উহার উপর ষে প্রকাণ্ড গোপুর ছিল, তাহার 
পরিসর পৃর্বপশ্চিম ৭* ফুট, উত্তর দর্ষিণ ৪৫ ফট হইবে। ইহার 
সম্মুখে ছুইটা সিংহমুস্তি হস্ত্যারোহণে আছে, দ্বারের নিকটে 
একটা স্তস্তও আছে। 

দেবালয় প্রাঙ্গণের ১২৫ গজ দক্ষিণদিকে। ৫* গজ পরিমিত 
দীর্ঘপ্রস্থে একটা জলাশয় । ২০*শত গজ পূর্ব দক্ষিণে, ২* গজ 
পরিমিত দীর্ঘ-প্রস্থে মন্দিরের পোতা থামল। ২৯০ শত গজ 
উত্তর পূর্বদিকে ২৫ গজ পরিমিত দীর্ঘগ্রস্থে অপর একটা 
মগ্ডপের পোত। থামল ও তথা হইতে ১৭০ শত গজ দূরে আর 
একটা অন্রের খনি ও ক্ষুত্্র জলাশয় এবং ৪** শত গঞ্জ উত্তর 
দিকে, ১ গজ দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমিত একটা মণ্ডপের পোতা থামল 
28 হইল। পূর্ব-দক্ষিণে অর্ধ মাইল দূরে নীলপুক্ষরিণী নামে ৬৪ 
বি! জলের পুরাতন দীধিকাগর্ভে পুরাতন ভগ্ন অষ্টালিকা 
দৃট হয়। ইহার দক্ষিগভাগে আর একটা পুরাতন বৃহৎ পুষ্করিণী 
ন্যাপি দুষ্ট হয়। লোকগ্রমুখাৎ গুনিলাম, দেবালয়ের প্রাটার 
উচ্চ ছিল। গ্রাও টঙ্করোড নির্মাণকালে ঠিকাদার কর্তৃক 
প্রাচীর প্রস্তর রাজবর্তেব্যবন্থত হইয়াছে । লোকগ্রবাদ যে,এই 
স্থানে বৌদ্ধদিগের একটী দহর ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার নিদর্শন 
কিছু দেখিলাম না। কালমাহায্ম্যে সকলই লোপ পাইয়াছে। 
দেবালয্নের ভিত্তিনাত্র থাকিয়া, পূর্ব স্থৃতি জাগরুক করিয়া 
[দিতেছে । পূর্বোক্ধ ছতিয়া গ্রামের পূর্বদিকে কলিকাতা-কটক- 
গ্রাও টরাঙ্করোডে আনেক গুলি পণ্যশালা ও পান্থশালা রহিয়াছে । 
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সিংহদ্বারের ১৫০ ফুট পূর্বদিকে ভগ্ন ইমারতের ভিন্তি দুষ্ট 
হইল। উত্তর দক্ষিণে ১০০ শত ফুট ও পুর্ব পশ্চিমে ৭০ ফুট 
হইবে। লোকপ্রবাদ এই যে, আগন্তক দেবদর্শনে আসিরা 
তথায় আশ্রয় পাইত। রাজার বাটা কোথায় ছিল, তাহার 
কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। 

ভাবী রেলপথ কাপাস্টক্রী এবং খাঙ্গড় হইয়া, গুন্টিরী ও 
মহাবিনায়ক পাহাড়দ্বয়ের মধা হইয়া, ধানমগুলের পশ্চিম দিকে 
থোশালিপুরের সন্গিকট দিয়! গিয়াছে । থাঙ্গড় হইতে থোশালি- 
পুর জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ও ইছার মধ্যস্থলে গুণ্টিরি পাহাড়ের পশ্চিম 
উত্তরভাগে, খয়রার পোল হইতে এক মাইল দুরে পৃর্বোক্ত 
মহাবিনায়ক পাহাড়। ইহার দক্ষিণভাগে জঙ্গল মধ্যে একটা 
দ্র পুষ্ষরিণীর তীরে শ্রীকোটরাক্ষীর ভগ্ন মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দির 
প্রাঙ্গণ দেওয়াল ফেরুজ্জিনিন লেটারাইট প্রস্তরে ছিল; 
সম্প্রতি তাহা অন্তর নীত হইঘ্া দর্পণের ছুর্গে ও খয়রাফু 
পোলে বাবন্ৃত হইয়াছে মৃলমন্দির বড় বড় গাওষ্টোনে নিশি 
ছিল) অতএব সামান্ত শকটদ্বা'রা বহন অদাধ্য বলিয়া, এখন ৭ 
তাহ! অস্ত্রে নীত হয় নাই, কিন্তু ভাবি কলিকাত্তা কটক রেল 
নির্শাণ সময়ে তাহা বাবহৃত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। 
একটামান্র গ্রেনাইটেরস্তস্ত ও কয়েকখানি যৌল্ডীং ঠটোনও দই 
হইল এইস্থান 'শাঁদন পুরুযোত্তম+নামে প্রসিদ্ধ) এবিষয়ে কিং" 
বাদস্ত্রী এইরূপ যে, রাজা পুরুষোত্তমদের কাক্ধীপুর বিজয় করিম! 
তথ! হইতে প্রীকোটরাক্ষীদেবীকে আনয়নপৃর্ষক পূর্বোক্ত স্থানে 
স্যাপন ধরিয়! তাহার পুজার বন্দোবস্ত এবং ৰাহ্ষণদিগকে গ্রাম 
অর্পণ করেন। মৃষ্ঠি ধাতুময়ী ছুই ছুট উচ্চ হইবে? শবার!, 
দশভুজা, নাগযজ্ঞোপৰীতা, দশাযুধবিশিষ্টা) চক্ষু ভীষণ! 
(কোটরে ইব অক্ষিণী যন্ত|ঃ কোটরাক্ষী)। লোকে কছিয়। 
থাকে, এই দেবীর সন্গুথে ১৪** শত নরবলির আজ্ঞা হয়) 
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তন্মধ্যে ৭** শত দিয়া, আর ৭৯০ শত অদেয় হয়, অর্থাৎ ১৪*০ 
শতের মধ্যে ৭** শত নরবলি পড়িয়াছিল। এই কথা সতা 
হইলে) ইহা প্রকৃত কাপালিক উপাসনার স্থান ছিল, তাহাতে 
সনোহ নাই। পাঠান সেনাপতি কালাপাহাড়কর্ভুক, উড়িষ্যার 
হিন্দুরাজ্য এবং উড়িষার দেবালয় নষ্ট হইলে, কোটরাক্ষী-দেবী 
অন্ঠত্র নীত হয়। এক্ষণে রাজ! বৈদ্যনাথের পিতাকত্তুক 
দর্পণের দেবীমুদ্তি কেল্লায় রক্ষিত হইয়াছে। ৰা্গণেরা দেবালর 
প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া, গুণ্টিরীর ধারে বাস করিয়াছে। 
কোটরাক্ষীগড়ের পশ্চিম উত্তর, বিনায়ক পাহাড়ের দক্ষিণে, 
অপর একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে; এই উভয় পাহাড়ের মধ্যে 
যে উপত্যকা, তাহা আশ্রয় করিয়! পুরাকালে একটা দুর্গ নিম্মিত 
হইয়াছিল। এক্ষণে উহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ আছে। ইহা কোন 
সময়ে এবং কাহা কর্তক নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহ! জানিবার 
উপার নাই। এক্ষণে ইহা তেলিগড় নামে বিখ্যাত, অর্থাৎ 
রাজবংশ ন্ট হইলে, কোন ধনাঢ্য তেলি এই গড় আশ্রয় করিয়। 
তেজারতি করিত। কোন এক শবর তেলির গুদাম হইতে এক 
থণ্ড থনিত্র লইয়া বনগুল খনন করিতে গিয়াছিল, খনিত্রে 
মৃত্তিক! লাগিয়াছিল বলিয়া, প্রত্যাগমনের সময় নিকটস্থ এক 
ক্র জলাশয়ে ভাহ1 ধৌত করিলে, থনিত্র সুবর্ণে পরিণত হয়; 
তখন শবর তাহা ন! বুঝিয়। পরদিবম তাহ! লইয়। মৃত্তিকা খনন 
করিতে যাইয়া দেখিল, খনিত্র পূর্ববৎ দৃঢ় নাই; প্রতিবার 
বাব্হার সময় বক্র হইতে থাকিল। তখন তাহার কার্ষো 
ব্যাঘাত হওয়ায়, কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া! তাহা বদল করিয়া 
লইবার অতিপ্রায়ে তেলির গুদামে আদিল। গুদামরক্ষক 
খনিত্রকে হিরণ্যবর্ণ দেখিয়া, আপন প্রন্ুকে সংবাদ দিল; 
তেলিবর তথায় আসিয়া, খনিত্র পরীক্ষা করিয়া, শবরকে 
একাস্তিকে লইয়া যাইল, এবং কহিল “তুমি এই খনিত্র কোথা 
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পাইলে ঠিক করিয়া! বল, নচেৎ তোমার শাস্তি হইবে ।” শবর 
েলিকে সঙ্গে লইয়। পূর্বোক্ত নিভৃত জলাশয়ে গমন করিয়া 
কহিল, "আমি খনিত্র এই জলে ধৌত করিলে, উহা পিত্তলবর্ণ 
হইয়াছে) আমি আর কিছুই জানি না।” তখন কৃষ্চকান 
তেলিবর সেই জলে আপন হস্ত প্রক্ষালণ করিবামাত্র তাহ! 
পীতবর্ণ হইল। সে ল্বগৃছে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, অস্ত:পুরে 
প্রবেশ করিয়া, আপন সহধর্ষ্িণীকে সমস্ত কছিয়া, আপন হন্ত 
দেখাইল। সহধর্মিণী সমস্ত শ্রবণ করিয়া, শ্বামীর হন্তের বর্ণ 
পীতভাব দেখিয়া তাবিল, ঘদ্দি জলের গুণে তাহাদের কৃষ্ণা 
হিরণাবর্ণ হয়, তবে তাহাতে তাহাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হইবে। 
তখন উভয়ে উক্ত জলাশয়ে অবগাহন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া, 
মংগোপনে জলাশয়ে আদিল, এবং উভয়ে অধগাহন করিতে 
নামিল, কিন্ত জল হইতে উঠিল না । তদবধি এ ক্ষুত্ন জলাশয় 
সোনাধারা নামে গ্রসিদ্ধ হইয়াছিল) তখন হইতে গড় মনুষা- 
শু হইয়া পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে । শুনিলাম বৈদা- 
নাথ পঙ্ডিতের পিতা গড় পরিষ্কার করিয়া, পুনরায় আবাদ 
করিবার কল্পন1 করিয়াছিল, কিন্তু কাধ্যে পরিণত চয় নাই। 
কোন পণ্ডিত কহিলেন, এই গত্তের প্রক্কত নাম তিন গড় অর্থাৎ 
ইহার তিনদদিকে পর্বত, পূর্বদিকে পৃথক্‌ পৃথক তিন প্রাকারে 
প্রহরী থাকিত। অথবা বিনায়কপাহাড়ের দক্ষিণদিকে পৃর্বোক 
কোটরাক্ষীর একগড়, তেলিগড় দ্বিতীয় গড় ও পূর্বভাগে 
রাজন্যবর্গদিগের তৃতীয় গড় ছিল**। যদি একগা সভা ছয়, ভাবে 
পুরুযোত্তমদেবের সময়ে এই গড় নির্শিত হইয়া! থাকিষে। 

আমরা কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া! এই জঙ্গলাকীর্ঘ দুর্গ দর্শন 
করিতে গিয়াছিলাম | রাজ! বৈদ্যনাথ পঙ্খিতের এক লুদধ 

* এপ্রদেশে প্রাঙ্গণ প্রাচীর বেষ্টত অথবা বাশের ঝাড়ে বেষত হইলে, 
াহাকে গড় কহিয়া থাকে । 
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অনুচর পথদর্শকরূপে আসিয়াছিল। পূর্বোক্ত কোটরাঙ্গীর 
প্রাঙ্গণ হইতে পশ্চিম দক্ষিণে ১1০ মাইল বাঁশজঙগলের মধ্য 
দিয়া আসিলাম; কতকটা পরিষ্কার লাটারাইট প্রস্তরের 
পাহাড় দর্শন করিলাম, তাহাতে উত্তর দক্ষিণে একসারি ৬০্টা 
গোল গর্ভ দেখিলাম, প্রত্যেকের ব্যাস ১০ ইঞ্চি ও গভীরতা এক 
হস্ত হইবে। অনুসন্ধানে শুনিলাম, উহাতে পৃর্ষোক্ত তেলিবব 
কড়ি মাপিত, এক এক গর্তে এক এক কাহন কড়ি ধরিত। অন- 
স্তর ক্রমে আমর] দুর্গ প্রাকারত্রয়েষ ধবংশাবশিষ্ট দর্শন করিলাম । 
দ্বারদেশে প্রস্তর ইতস্তত বিস্কন্ত রহিয়াছে; শেষের বা তিতরের- 
টাকে হাতীথানা কহে ও তথায় গ্রস্তরের সংখ্যাও অধিক। 
তাহ! অতিক্রম করিয়া, এক শবরকে জঙ্গলে কাষ্ঠাঠরণ করিতে 
দেখিয়1, পথদর্শক তাহাকে সঙ্গী করিয়া লইল; সেব্যক্তি জঙ্গলের 
ভিতর দিয়। পথ দেখাইয়। ধ্বংশ প্রায় প্রাসাদবাটার নিকট 
লইয়! যাইল। প্রাসাদবাটীর কুউ্ম (মেজে থামল) পর্যাস্ত রহি- 
যাছে। দেওয়াল ২॥ ফুট প্রশস্ত হইবে, একএক থওড শ্লাটারাইট 
প্রস্তরে গাথা; অতিশয় জঙ্গল বলিয়া, বাটার চারিদিক দশন 
করিতে পারিলাম ন!। কয়েকখানি উতকষ্ট মৌন্ডিং ষ্টোন 
দেখিলীম। পথদর্শক কমল, অনেক প্রস্তর 'দর্পণে গিয়াছে; 
এই উপত্যকা দেড় মাইল দীর্ঘে ও অন্ধ মাইল গ্রস্থে হইবে । 
ধানমগ্ডল একটা বন্ধিষ্ঠ গওগ্রাম, এখানে প্রচুর পাঁরমাণে 
ধান্ত জন্মিয়! নামের সার্থকত1 করিতেছে। হাইলেভেল প্রণ'লী 
গ্রামের মধাস্থল দিয়া গ্রৰাহিত হইয়া ইহাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত 
করিয়াছে। প্রণালীর বামতীরে বৈষ্বদিগের একটা মঠ আছে। 
মঠটী পাকা বর্তমান মহস্তের নাম মাধবানন্ন দাস, তাহার গুরু? 
দধিরাম দাস, তাহার গুরু বৃন্দাবন দাস, বর্তমান মহন্ত প্রথম 
হইতে চতুদ্দশ। এই মঠের অধীন জয়পুরে একটা শাখামঠ আছে, 
তপায় বিদুর গৌসাই থাকেন। মঠ প্রাঙ্গণে দুইজন মহস্তের 
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পাঁকা সগাঁধিও 'ঘপর কয়েকটার মৃত্সমাধি। দধিবামন, রাঁধা- 
মাধব,গোপালজী মাদি কয়েকটা বিগ্রহ নিতাসেব! পাইতেছে। 
২রা ফ্রেক্রয়ারি তারিখে ষষ্ঠ পটাবাস হাইলেভেল গ্রণালীর 
খোশালিপুর গ্রামে গড়িয়াছিল। প্রণালী হইতে কটক কলি- 
কাত গ্রা্ড ট্াঙ্করোড অর্ধ মাইল পূর্ব্বে হইবে, ও নেউলপুর 
রাস্তার ১1* মাইল দূর হইবে। প্রণালীর বামতীর পর্যান্ত মহা- 
বিনায়ক পাহাড়ের পূর্ব সীমা আগিয়াছে, সেই পাহাড়ের বাযু- 
(কোণের অধিতাকায় মহাবিনায়ক-ক্ষেত্রে পঞ্চ দেবের অর্থাৎ 
একথান। গ্রন্তরে গণেশ, ভাস্কর, শিব, দুর্গা ও বিষুর মি 
রঠিয়াছে। আমরা অন্াত্র বলিয়াছি, তগবান্‌ শস্করাচারধয, সৌর, 
গাণপতা, শৈব, শান্ত ও বৈষ্ণব এই পঞ্চবিধ উপাপন। স্বীকার 
করিয়াছেন । সেই পঞ্চবিধ উপাসনার সমষ্টি ও সাগঞন্ এই" 
স্থানে হইয়াছে । যথা ;-- 
“নারায়ণে গণে রুদ্রেইঙ্থি কাঁয়াং ভাস্করে তথ!। 
ভেদাভেদে! ন কর্তব্যঃ পঞ্চদেবসমুদ্ভবে ॥ 
ইত্যাদি বাক্য গণেশখণ্ডে দৃষ্ট হয়। তথাচ কেনোপনিষাদে। | 
দ্যন্ননসা ন মন্ুতে যেনাহক্খনে। মতম্‌। 
তদেৰ ৰদ্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদদিদমুপাসতে ॥ 
যং প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। 
তদেব বুঙ্গত্বং বিদ্ধি নেদং যদদিদমুপাসতে | 
যত শ্রোত্রেণ ন শূণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্‌। 
তদেব বৃদ্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে 
যং চক্ষুষা ন পষ্ঠাতি যেন চক্ষুংষি পশ্থান্তি। 
তদে ৰঙধ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদ্দিদদুপাঁপতে ॥ 
যৎ বাচ। নাভাদিতং যেন বাগভুদ)তে। 
তদেব বষ্গত্বং বিদ্ধি নেদং যদদিদমুপাসতে ॥ 
ধাহাকে মনদ্বারা চিন্তা কর! যার না; মন যাহার দ্বার চিস্ব! 
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করিয় থাকে, তাহাকে একমাঁজ ৰন্ধা বলিয়া জানিবে। যিনি 
গ্রাণদ্বার। আক্ষ্ট হন না, কিন্তু ধাহার দ্বারা প্রাণবায়ু আাকুট 
ভয়, তাহাকেই একমাজ বঙ্গ বলিয়। জানিবে। যিনি চক্ষুদ্বার! 
দুষ্ট নহেন কিন্তু চক্ষু বাহার দ্বারা দেখে, তীহাকেই একমাত্র 
বন্ধ বলিয়! জানিবে। যিনি বাকাদ্ধারা অভিব্যক্ত নহেন, কিন্ত 
ধাহার দ্বারা বাকা উচ্চারিত _হয়, তীহাকেই একমাত্র ৰর্গ 
বলিয়া জানিবে। 

"অগ্ির্ৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো 

রূপং রূপং গ্রতিরূপো বডড়ুব। 

একন্তথা সব্বভৃতাস্তরায্মা 

রূপং রূপং প্রতিদ্দপো বহিশ্চ 1৮ 

ইত্তি কঠোপনিষদ। ৫1৯ 
যেমন অগি এক কিন্তু ভূবনে প্রবিষ্ট হই কাষ্ঠ পাষাণা- 

দিতে 'নানারূপ হইয়াছে, ফলে বাহিরে সেই একমাত্র অমনি 
ছয়। সেইরাপ পরমাত্বা মর্ধ জীবের এক অস্তরাতআ্মা! হইয়াও 
প্রতি রূপে অনেক রূপ হইয়াছেন। ইছাতেও পরমেশ্বরকে 
সগুণ নি বল! হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাতে ও বিভূতে কিছু- 
মাত্র বিশেষ নাই। সকল রূপেই তিনি উপান্ত হয়েন। তাগ- 
ঘতে কহিয়াছেন। যথা )-- 

ণ্যঃ প্রার্কতৈজনপখৈর্জনানাং 

ঘখাশয়ং দ্নেছগতো! বিভাতি। 

যথানিলঃ পাথিবমাশ্রিতো গুধং 

স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মমোরথম্‌।॥” 

যেমম একমাত্র ( শুদ্ধগ্ুণ-রহিত ) বায়ু বিবিধ পার্থিব পর- 

মীণুকে আশ্রয় .করিয়া, নামাবিধ গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে । 
মেইকূপ যিনি মনুষ্যরূপ মূর্তিবিশিষ্ট হইয়া অস্তঃকরণে মুস্তি- 
মান্‌, সেই জগদীশ্বর আমার মনোরথ সফল ককুন। 
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পঅণৌরণীয়ান্‌ মহতো। মহীয়ান্‌ 
আম্মান্ত জন্তেনণিহিতো। গুহীয়াম্‌। 
তমক্রতুঃ পশ্ততি বীতশোকো- 
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ |” 
ইতি কঠোপনিষৎ। ২। ২০ ॥ 
পরৰন্ধ, ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র, বৃহৎ হইতে বৃহৎ, তিনি সকল 
লীবের অন্তরে গুপ্তভাবে রহিয়াছেন। যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ 
শোক মোহের বশীগূত নহে, সে তাহার প্রনাদে তাহাকে দর্শন 
করিতে পারে। 
“অস্তি দেবো পরবন্ধস্বরূপী নিষলং শিবঃ। 
সর্বজ্ঞ; সর্ধকর্তা চ সর্ধেশে! নির্মলোহদ্বয়ঃ ॥” 
ইতি গরুড়পুরাঁণে ॥ 
পরৰদ্গ এক, তিনি নিল, শিব, সর্বজ, সর্বকর্তা। সর্বেশ্বর 
নিশ্মল ও অদ্বয়। 
“একে! বশী সর্বভূতান্তরাত্মা 
একং রূপং বুধ! যঃ করোতি। 
তমাত্মস্থং যেইনু পন্ঠন্তি ধীরা- 
স্তেষাং সখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ ॥? 
| ইতি কঠৌপনিষৎ। ৫। ১২ 
এক পরৰদ্ধ যিনি সর্ব বস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি এক 
রূপকে ৰহুবিধ করিতেছেন, যেনকল জ্ঞানীব্ক্কতি তাহাকে 
অন্তর মধো সন্দর্শন করে, তাহাদেরই প্রকৃত সখ উপলব্ধি হয়ঃ 
অপরের সুখ কদাপি হয় না। 
পনৈব বাচা ন মনপ! প্রাপ্ত শক্যো ন চক্ষ্ষা। 
অন্তীতি ক্রবতোহন্থত্র কথং তছুপলভ্যতে !” 
ইতিকঠোপনিষৎ | ৬। ১২] 
ৰক্ধকে বাঁক্য, মন বা চক্ষুদ্বার] লাভ কর! যা না; পর 
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“তিনি আছেন” এই জ্ঞান ব্যতিরেকে অপর কোনও উপায়ে 
তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। 

অতএব পরৰ্ম এক নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্নরূপ) সাধারণ 
লোক তাহ! সহস! উপলব্ধি করিতে অক্ষম; সে কারণ, বূপ- 
কল্পন। হইয়াছে । তাহার নাম ও আক্কৃতিভেদ উপাসনার স্ুবি- 
ধান জন্তমাত্র, তদ্বতিরেকে উপাদক আনন্দ অন্তব করিতে 
পারে না। বন্তত, সকলেই আপন আপন জ্ঞানে পরমাত্মারই 
উপাসন। করিবার নিগিত্ব রূপ-কল্পনা করিয়া থাকে, ছঃখের 
বিষয় এই যে, আমর! মতভেদে পরম্পর ভিন্ন ভিন্ন মভাবলক্বী- 
দিগকে কলহ করিতে দেখি। 

ভক্ত রূপকল্পন! করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে, তথন 
উপাদক আপন আপন ভাবে পরৰুদ্ধকে কলিতরূপে ভাবি! 
থাকেন মাত্র। পরবন্ধ একহইলেও, পঞ্চবিধ উপাদনায় পঞ্চরূণে 
পরিণত হন। এই বিনারক-ক্ষেত্রে সেই পঞ্চবিধ উপাসনার 
সামঞ্জস্ত করিয়া! ভেদজ্ঞান বিদুরিত হইয়াছে । একটা চারি ফুট 
ব্যাসের প্রস্তরে গণপতি ভাঙ্করাদি পঞ্চমুক্তির পঞ্চমুখ যথাক্রমে 
গণেশ) শিব, ছুর্গা,ভাস্কর ও বিুমৃত্তি রহিয়াছে। এইস্থানে পঞ্চ- 
দেবের মহারুদ্ব অভিষেক ও পূজা হইয়া থাকে। যথা,_- 

“্নমকং চমকঞ্চেব পুরুষসথ ক্রস্তথৈৰ চ। 
সদ্যো জাত ইতি জ্ঞাত্বা মহাকদ্রঃ প্রকীর্ডিত: ॥” 

ইার নমস্কার মন্ত্র থা, 

“ধাত্রীয়ং ষম্ত গীঠং 'জলধরকলসো! লিঙ্গমাকাশব্দপম্‌ 

নক্ষত্রং পুষ্পমাল! গ্রহগণম্থষমা নেত্রমিন্বর্কব্ধিঃ | 

কুক্ষেঃ সধ সমুদ্র! গিরিশিখরতূজ: সপ্তপাতালপাদম্‌ 

চত্বারে! বাক্‌ চ বেদা বদনদশদিশং দিব্যলিঈং নমামি 1৮ 

এই ক্ষেত্রের বিষয় পূর্বেই গুনিয়াছিলাম, উহা! খোশালিপুর 
পোল হইতে তিন মাইল পশ্চিমে হইবে) আমরা কৌতৃহলা- 
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্রান্ত হইয়া উহা! দর্শন করিতে যাই । দেবালয়টী পাহাড়ের 
পশ্চিম উত্তর পার্থে অবস্থিত; ইহাও অনঙ্গতীমদেব কর্তৃক 
প্রতিঠিত। মন্দিরটী অতি পুরাতন, সেণ্ট ষ্টোনে নির্মিত 
দেওয়ালের বহির্দেশে অতি সুন্দর মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। 
কালের বশে ছাদ পত়্িয়। গিয়াছিল, সম্প্রতি রাক্জা বৈদানাথ 
মূল স্থানটার উপর ছাদ নির্মাণ করিরা দিয়াছেন। অতএব 
এখনও মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ অনাবৃতরহিয়াছে। মন্দিরের 
দক্ষিণদিকে [১০ শত ছুট দুরে ও ৩০ ফুট উপরে একটা ক্ষুদ্র 
ঝরণ! হইতে জল আপিতেছে, জল মাগিয় প্রাঙ্গণস্থ কুণ্ডে 
পতিত হইতেছে; সেই জলে দেবের অভিষেক হইয়া! থাকে । 
মন্দিরের উত্তর দিকে ছুইটী বাপী আছে, পূর্বোক্ত কুণ্ডের 
অতিরিক্ত জল বাপীতে আসিয়া থাকে । প্রথম বাপীটা তপ*- 
কুও, উহাতে স্নান করিলে পাপ নাশ হয়। দ্বিতীয় বাপীটা 
হলকুণ্ড অর্থাৎ নিয়কুণড। মন্দির প্রাঙ্গণ সাধারণ জমী অপেক্ষা 
১৪।১৫ ফুট উচ্চ হইবে ও ভাহাতে উঠিবার ২২টা ধাপবিশিষ্ট 
সোপান রহিয়াছে। দেবালয়ের পূজ! করিতে চারি ঘর স্বান্ধণ, 
গোপাল পাণ্ডা, কৃত্তিবাম পাণ্ডা, কেশবদাস পাও ও জগুবর 
পাণ্ডা নিয়োজিত আছে, তাহার! ৰুদ্ধোত্বর ভোগ করিয়া থাকে। 
এই স্থলে জগক্লাথজীউ আছেন। ইহ! বৈষ্ণব মহস্ত কর্তৃক 
গ্রতিষ্ঠিত। বর্তমান মহস্ত লছমন্দাস, তাহার গুরু রঘুবরদাস, 
ইহার সমাধি আর্কপুরিতে হইয়াছে। তাহার গুরু ভগবানদাস 
ও তাহার গুরু,গৌরচন্ত্রদাস, ইহাদিগের সমাধি মন্দির প্রাঙ্গণের 
পশ্চিম দিকে । লছমন্দান জাতিতে উৎকল বৈষব»সংস্কতান- 
ভিন্ত। ইহার আশ্রম, মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে । আশ্রমের 
উত্বরদিকে গোপীনাথ জীইউর পুরাতন আলয় ও দক্ষিণদ্িকে 
নৃতন মন্দির নির্বাণ হইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, উনবিংশ 
শতান্ধির শেষভাগে এই নূতন বৈষ্ণব মন্দিরে কুৎদিত মুর্তি 
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থাকিয়া, বৈষ্ণবদিগের কুকচির পরিচয় দিতেছে। মোহস্তজীউ 
ঘোহস্তবংশের উৎপত্তির বিশেষ কিছু বলিতে পারিল ন|। মোহ- 
স্তের বীধাছুকা, খাটে বসিবার বিছানাদি রাকিয়, সন্ন্যাস 
ধর্মের অবমাননা করিতেছে । অধিকন্তু গাজ! ধূমপান আর 
একটি বিলাসের চিহ্ন। ইনি হৃদয়াননদ দাস নামে কোন 
বৈষ্ণবকে চেলা-শ্বর্ূপে লইয়াছেন। ইনি মোহস্তজী অপেক্ষ। 
মিষ্টভাষী ও সদালাপী। মনির প্রাঙ্গণে আদিবামাত্রই ইহার 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি সঙ্গে থাকিয়া সযত্বে দর্শনোপযোগী 
স্থান ও মূর্তিদর্শন করাইয়া»।মহারুদ্রাভিষেকের বন্দোবস্ত করিয়া 
দেন। এখানেও অভিষেকের বন্দোবন্তও দক্ষিণদেশের মতন; 
বৈদিকমন্ত্র যথারীতি শ্বরের সহিত উচ্চারিত হইয়া! থাকে। 
তেলুগুদেশ হইতে প্রত্যাবৃন্ত হইয়া, এখানে বৈদিকমন্ত্র পাঠ 
শ্রবণ ,করিয়াছিলাম। আমাদের অন্থরোধে মহিয়ন্তোত্র, দেব 
সচঅ নাম, শরীক, পুষ্পমন্ত্াদি পঠিত হইয়াছিল ; আমর! অভি- 
যেকাদি দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। বল! বাহুল্য 
এগ্রদেশে এই দেবের উপর লোকের প্রগাঢ় ভক্তি। প্রতি 
দোমবারে ৰহুলোক সমাগত হইয়া, দেবদশন, খেচরান্নের ও 
খিষ্টায়ের ভোগ দিয়া থাকে! ধনুঃসংক্রান্তিতে, মকরসংক্রা- 
স্তিতে, শিবরাত্রে ও জোষ্ঠসংক্রান্তিতে ৰহু সমারোহে উৎসব 
হইয়। থাকে। শুনিলাম, উৎকট রোগশাস্তির জন্ত লোকে 
দেবের ব্রত লইয়! থাকে, ও হত্যা! দিয় গধধ পাইয়া থাকে । 
যাহা হউক স্থানটী অতি মনোহর, অধিত্যকা বলিয়া, উত্তর ও 
পশ্চিমদিকের দৃশ্ব অতি চমৎকার, পূর্ব ও দক্ষিণের দৃ্ 
পর্বতে ঢাকা । অনেকগুলি পুরাতন আত্ত্, কাঠাল, চম্পক বৃক্ষ 
গাকিয়! স্থানটা অতি মনোহর করিয়াছে । অনেকগুলি 
নারিকেল ও আত্মবৃক্ষ প্রস্তুত হইয়াছে । আমর! এই প্রকার 
মনোহর স্থান, দিংহাচলের মাধবধারায় দেখিয়াছিলাম। তবে 
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গ্রডেদ এই, তথাকার ধারা, এখানকার ধারা অপেক্ষা চারিগণ 
অধিক। এখানে মহস্তাদি হ্বাবিংশ লোক অধিবান করিয়! 
থাকে, তথায় কেহই থাকে নাই। এস্থান জঙ্গলের মধ্যে এবং 
বাগীদ্বয়ের জল অতি সন্লিকটে বলিয়! রাত্রিতে বনচন অর্থাৎ 
চিতা, ব্যাস ও ভল্লুকারদি আসিয়া থাকে, কিন্তু এপর্যন্ত গ্রাঙগণস্থ 
কাহারও কোন অনি করে নাই। 

দেবাঁলয়ের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় ৫€**শত টাকার উপর 
হইবে৷ ভোগা আগন্তক সাধু সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকদিগকে বিত- 
বিত হইয়! থাকে; ভোগ প্রস্ততের জন্ত প্রাঙ্গণের দক্ষিণে একটা 
পাক! ঘরও আছে । পর্বতের নিয়ে ষে স্থান হইতে অধিতাকার 
ঢাল চড়াই সুরু হইয়াছে, তথায় নারায়ণ দান নামে কোন 
দল্লীনিবানী সাধু এক হহৎ বাগী প্রস্তুত করিয়া, বাত্রীদিগের 
বিশেষ সুবিধা করিয়া! দিয়াছেন। এই বৃদ্ধ দিল্লী পরিত্যাগ 
করিয়া, ১* বৎসর পূর্ব দক্ষিণদেশে আসিয়া, এই তীর্থসেবায় 
ভরীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে 
এবং দেবালয় প্রাঙ্গণে অনেকগুলির বৃক্ষ গ্রস্তত করিতেছে ও 
পূর্বোক্ত বাপীর ধারে উহা প্রস্তত করিতেছে। বাক্যালাপে 
বুঝিলাম, তিনি সেই গুহায় থাকিয়া, অবশিষ্ট কাল ইষ্টচিস্তায় 
অতিবাহিত করিবেন । | 

পূর্বোক্ত দেবালয় হইতে দুই মাইল দুরে দর্পণ কেললা। 
পাঠানদিগের সময় কোন ক্ষত্রিয় মহচ্মদীয় ধর্মে দীক্ষিত হইলে, 
তদানীস্তন শাশনকর্তীর আদেশে দর্পণকেন্া নাষক ভূভাগ 
জার়ণীর পাইয়াছিল। তৎকালে উহ! দীর্ঘপ্রস্থে পরার ১৬ মাইল 
ছিল, তত্বংশীয়ের করদ হইয়। উহা! শাসন করিত। উড়িষা। 
ইংরাজ হ্স্থগত হইলে, দর্পণাধিপ জমীদারশ্রেনীতৃক্ত হইয়া, 
নিপ্ধীরিত জম! দিবার কবুলতি দিবার সনন পাইয়াছিল। 
কষরেশ ৪*শ বৎসর পূর্বে দেয় জমার টাক! নির্ধারিত সময়ে 
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কলেক্টরীতে দাখিল না করাতে উহা! নীঙগামে ১২***২ টাকার 
বিক্রয় হইয়া যায়। রাজ! বৈদানাথ পর্জিতের পিতা তাহ! ত্য 
করেন। তদবধি পণ্ডিতজীরা দর্পণ টের অধিকারী হুইয়াছে। 
পূর্বব মহন্মদীয় অধিকারীদিগের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া 
পড়িয়াছে। দর্পণ দুর্গ একেবারে নষ্ট হইয়াছে । .পণ্ডিতেরা নূতন 
আবাম বাটা নির্মাণ করিয়া, কোটরাক্ষীর মন্দির ও জগন্লাথজীর 
মন্দির নিম্মাণ করিয়াছেন। পপ্ডিতুজীরা কটকে বাস করিয়া 
থাকেন। এই ষ্টেট ১৯১ বর্গ মাইল বিস্তৃত হইবে। 
খোশালিপুরের পোল হুইতে ভাবী রেলপথ পশ্চিম উত্তর 
বুরঙ্গল পাহাড়ের পূর্ব ও বালগিরি পাহাড়ের পশ্চিম হইয়! 
আড়াই মাইলের পর উত্তরাভিমুখে মুরারিপুরের ভিতর দিয়! 
খানবাড়ির পশ্চিম ও গৌড়বুড়! পাহাড়ের পূর্ব হইয়। পাস্তরির 
ভিতরে আইসে; তথা হইতে বাযুকোণে কন্তরী, পচকুণ্ডী, ও 
বেতমালির তিতর হইর়। জেনাপুরের পশ্চিমভাগ দিয়! মুস্জিৎ- 
পুরের ধার হইয়া বৃদ্দাদৈপুর দামিলতরাস গ্রামের ধারে 
উত্তরাভিমুখে ব্রাহ্মণী নদী পার হুইয়াছে। তন্মধ্যে গৌরবুড়। 
একটী তীথ্থান, ত্রাঙ্গনী-আনিকটের অন জেনাপুর প্রসিদ্ধ । 
১১ই ফেব্রুয়ারি আমাদিগের সপ্তম পটাবাম, ইনামনগয়ের 
লগপোলের নিকট আইসে। ইহ]! হাইলেভেল প্রণালীর ২৬ 
নাইলে স্থিত। কিন্তু গওগ্রামধানি ২৭॥ মাইল দুরে ৰাক্ষণীতীরে 
অবস্থিত । এখান হইতে গৌরবুড়া, দেড় মাইল পশ্চিমে হইবে, 
উহ্থা কোয়া পাহাড়ের (অকর্থণ্য শিলা) উপরে স্থিত বৃহত প্রস্তর 
খওড মাত্র । কিন্তু লকৃপোল হইতে দেখিতে বোধ হনব যেন কোন 
বৃদ্ধ হাটু গাড়িয়া, অথবা কোন বৃহৎ পক্ষী বসির আছে, লোকে 
কারা থাকে, গুরাকালে কোন বৃদ্ধ গৌড় উক্ত পর্বতোপরি 
বনিয়! মহিয চরাইতে চরাইতে বিশেষ কোন কারণে প্রস্তরীভৃত 
ছইবা। তদবধি পূক্জা পাইতেছে। আমর! তাহা সন্দর্শন কৰিতে 
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যাইয়। দেখিলাম কোয়া্ট পাহাড়ের এক খণ্ড শিলা দীর্ঘপ্রস্থে 
৩৯ ফুট, উদ্ধে ৪* ফুট, তদোপরি তিন ৭ণ্ড প্রস্তর উপযুপার 
রহিয়াছে । এ প্রস্তর ত্রয় পূর্ব পশ্চিমে ১২ কুট, উদ্ধে ২৫ ফুট 
হইবে। উত্তর হইতে দক্ষিণ দ্রিকে বিস্তার, নিয়ের খানি ৮ ফুট, 
মধ্যের খানি ১২ ফুট হইতে ১৪ ফুট এবং উপরের খানি প্রায় 
৬ ফুট হইবে। দূর হইতে উপরের প্রস্তর রয়ে একটা বৃদ্ধ মন্্যা 
বা পক্ষীর অবগ্ধব বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে । দক্ষিণদেশে 
অনেক স্থানে পর্ধতোপরি এ প্রকার বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড থাকিতে 
দেখিয়াছি, সেই সকল দেখিলে দূর হইতে তাহাদের নানাবিধ 
রূপ কল্পিত হইয়া থাকে, এমন কি ক্ষুদ্র পাছাড়কে হস্তযাদি 
সদৃশ বপিয়া বোধ হয় । যথা__মধুরাপুরীর তস্তীমলয়, পণ্ড মলয় 
(গাভী পাহাড়); বিজয়বাড়ার দক্ষিণে স্বর্ণগিরি নামক পাহাড়ের 
ৃ্ত দূর হইতে হৃম্তীর সতৃশ। সে যাহা হউক, বুড়াগোড়ের 
পাহাড়ের চতুর্দিকে জঙ্গল। বলাইটাদ দাস নামে কোন ব্যক্তি 
৯ বর পূর্ব হইতে তথায় আশ্রম করিয়া রহিয়াছে। তাহাকে 
প্রশ্ন করিয়া! জানিলাম যে, সে মধুপুর কেল্লার অন্তর্গত কোন 
গ্রামে বাস করিত। সে তাহার এক মাত্র কন্ঠার বিবাহাদি 
কার্ধয শেষ করিয়া দণ্ডবৎ গণ্ডী দিয়। শ্রাপুরুষোত্তম গমন 
করিয়াছিল, তথায় স্বপ্লে আদিষ্ট হয় যে, জীবনের অবশিষ্ট কাণ 
বুড়াগৌড়ের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে দেহাস্তে মুক্তি পাইবে। 
সেব্যক্ি আদি হইবার পরে পুরী হইতে প্রত্যাবৃত্ হহয়া 
স্বাপদ-সন্কুল ভীষণ অরণ্য মধ্যন্থ পর্বত পাদদেশে কুড়ে ঘর 
তৈয়ার করিয়া গৌড়বুড়ার সেবায় দিনাতিপাত করিতেছে । 
সেই ব্যক্তি তথায় একটী কূপ খনন করিয়! জলাতাব দূর 
করিয়াছে; শ্বহস্তে জঙ্গল কাঁটিা এক দিকে কদলী অপর 
দিকে আম্রাদির বাগান হৈয়ার করিয়াছে। উহার প্রাঙ্গণ মধ্যে 
রাত্রে ভন্ুক ও চিাব্যার প্রত্ৃতি লন্ক দকল নাসির! থাকে, কিন্ত 
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এপর্যন্ত তাহার! কাহারও অনিষ্ট করে নাই। সে কহিল পূর্ব 
হইতেই গৌরবুড়। পৃজা। পাইত, তবে তথায় তাহার আদিবার 
পর হইতে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন দিবদ ৫০ 
জন যাত্রীর উপরও হইয়া থাকে। যতদুর জানিতে পারা গেল 
তাহাতে বুঝিলাম, ইহা! গোপাদি সাধারণ চতুর্থ বের দেবত1। 
ইহার পূজায় বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয় না। যাত্রী যথানাধ্য ভোগ 
দরবা, পুষ্প দিনা.রাদি লইয়া আইসে? প্রস্তর থণ্ডে অন্িচনত্ 
(৮) পির রেখার মধ্যস্থলে সিন্দুর বিন্দু (আমাদগের অদ্ধ- 
চন্ত্রের মত) করিয়।৷ সেই শিলাখক্ডোপরি ফুলমাল! প্রদান করত 
ভোগাম্ন সম্মুখে ধরিয়! ইষ্ট মিদ্ধির প্রার্থনা করিয়া! থাকে । বলাই 
দাস ভোগ প্রমা্ কিঞ্চিৎ লইয়া যাত্রীদিগের মনস্কামন| সিদ্ধির 
আশীব্বাদ দিয় থাকে । বলাইদাস প্রমুখাৎ স্বপ্না বার্তা সত্য 
হইলে; উহ] গৌরবুড়ার প্রপ্তরীতৃত মৃষ্ঠি না হইয়া বিষ প্রিয় 
বাছন বুদ্ধ গরড় পক্ষীর প্রস্তরময়ী মৃষ্ভি হইবে। ল্োষ্টমাসে 
এখানে সমারোহে যাত্র! হইয়া থাকে। তৎকালে দুরদূরান্তর 
হইতে যাত্রী আসিয়া গৌরবুড়াকে সন্র্শন ও তাহার ভোগ 
প্রদান এবং আপন ইষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনাদি করিয়া থাকে। 
হাইলেভেল প্রণালীর ২৯ মাইলে যে সেতু আছে, তথ। 
হইতে নৈর্ত কোণে ২ মাইল দুরে পাহাড়ের উত্তর গাত্রে বহু 
দূর বিস্তৃত জঙ্গলি বংশোদ)ানে বেষ্টিত মধুপুরীর কেল্লা অব- 
স্থিত। পূর্বে তথায় ক্ষত্রিয় বংশীয় করদসামস্ত রাজা থাকিত। 
১৮৯৩ থৃঃ অবে উড়িষা, ইংরাক-বাহাছুরের হস্তে আসিলে, 
ছুর্গাধিপ কবুলতি দিয়! সনন্দ লইয়া জর্মিদারে পরিণত হইয়াছে। 
বর্তমান নাবালক নারায়ণচন্তর বর্ধী কোট অফ ওয়াড়ের তন্বাব- 
ধানে শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইছার প্রপিতাষহ সুদর্শন বন্ধ, 
প্রথম রাজোপাধি গ্রহণ করিয়! মধুপুরে ৮ অগন্লাথ জীউর 
ও ৬ গোপাল জীউর মন্দির এবং গোপাল বাপী নির্মাণ করেন, 
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এবং কয়েকথানি গ্রাম ৰাঙ্গণিগকে খয়রাৎ দেন ৰান্ষণীমদীর 
বামতীরে শূঙ্গপুরপল্লীতে ইহাদিগের আর একটা ভবন আছে, 
তথায় এক বৃহৎ পু্করিণীতে শ্রীনারারণস্বামী থাকিয়া! নিতাসেবা 
পাইয়! থাকেন। কিংবদস্তী এইনপ যে, ষষ্ঠ শতাব্দির মধ্যভাগে 
পাঠান সেনানায়ক কালাপাহাড়ের বিজয় দু্দুভি নাদ শ্রবণ 
করিয়। ৬স্বামীজীউ ভয়ে জলমধ্যে লুক্কায়িত হনঃ ও তদবধি জল 
মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন | সে যাছা।হউক, নারায়ণ শব্দে নার 
(জল) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয় স্থান) ধার, এইরূপ অর্থ করিলে 
নারায়ণ যে জলবানী হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কিআছে?য়াজা, 
দিগবের মধুপুরের প্রাসাদ ও প্রানাদ-বাটার প্রাচীর সামান্ত, 
তাহা! বংশোদ্যানে পরিবেষ্টিত বলিয়া মহারাহীয়ের মধুপুর 
কেল্লা লুঠ করিতে পারিত না, মধুপুর গেট ৬ৎবর্গ মাইল বিদ্কৃত। 
আয় ৪* হাজার টাকা, দেয় কর ৬১৭৫২ টাক! মাত্র। 

১৫ ফেব্রুয়ারিতে ছাইলেভেল প্রণালীর ৩২ মাইলে 
ৰান্ধণীর তীরে ৰক্ষপুর গ্রামের অমৃতমোহনী নামক উদ্যানে 
পটাবাস আইসে। ইহা ৬৪ পাড়া কেল্লার অন্তর্গত) তথাকার 
দামোদর মহ্থাপান্র, এই উদ্যান ৬ জগক্লাথদেবের নামে দান 
করিয়াছিল) ইহার উপশস্বত্ব তাহার ভোগ্ার্থ প্রতি বৎসর 
পুরীতে প্রেরিত হয়। পূর্বোক্ত দামোদর মছাপাত্র, জেনাপুরে 
একটী শৈব মঠ ও বুন্দাদৈপুরে বৈষ্ণব মঠন্বয় স্থাপন করিয়া- 
ছেন। শৈব মঠের বর্তমান মহস্ত নাবালক ) তাহার নাম বাল্গু- 
পুরী, তাহার স্বামী তগবাঙ্জীপুরী, তন স্বামী গঙ্গাপ্রমাদ পুরী ও 
তশ্থ স্বামী শ্যামপুরী। বৈষুব মঠদ্বয়ের অধিকারী মঙ্গলদাস ও 
অঙ্জ্নদাস। উছয় মঠে সাধু বৈষ্ণব প্রনাদ পাইয়া থাকে। 
দামোদর মহাপাত্রের প্রপৌত্র দিবাকর মহাপাত্র। তিমিই- 
বন্ধমান তালুকদার ষ্রেটের আয় দুই হাজার টাকা, দেয় জমা 
১৩৩২াকা মাত্র। 
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জেনাপুবের উপর বাক্মণীতে আনিকট হইয়াছে। হাইলেতেল 
প্রণালী, এই স্থানে ৰবান্মণী পার হইয়া পাটি নদীর উপর হই 
লক্পুল দিয়! দ্বিতীয় রেঞ্জ প্রণালী একোয়াপদের দিকে 
গিয়াছে। এখানে পূর্ণবি তাঁগের নবডিভিজনের কর্মচারী আদিয়। 
থাকেন। 

টে'কানলের অন্তর্গত কপিল! শৃঙ্গে কোপিলেশ্বর দেবের 
প্রাসদ্ধ মন্দির । তাহার অপর নাম চন্ত্রশেখর। তথায় যাইতে 
হইলে চৌধক্ট্িপাড়ী হইয়া কাশীপুরের ১০ মাইল ৰাঙ্গদীর 
দক্ষিণ তীরে যাইয়া তথা হইতে গোদিয়া ৪ মাইল, তথা হইতে 
ঝরদ ৫ মাইল, ও তথা হইতে দেবগ্রাম ৬ মাইল রাস্তা আতক্রম 
করিতে হয়। এই গ্রাম পাহাড়ের উপত্যকাতেই অবস্থিত। 
এখান হইতে পাহাড়োপরি উঠিবার রান্তা ছুই মাইল হইবে। 
ইহাতে উঠিতে ছুই ঘণ্টা! সময় লাগে। কটক হইতে ঢেকানল 
১২ ক্রোশ ও তথা হইতে কপিলেশ তিন ক্রোশ মাত্র । মহা- 
নদীর তীর হইয়া নবপত্তন গ্রাম হইয়া অষ্টগড়ের ভিতর দিয়া 
ঢে'কানলের একটা নৃতন রান্ত। হওয়ায় কপিলেশে যাইবার 
নুবিধ! হইয়াছে । কপিলেশ পাহাড় ২৭৯৮ ফুট উচ্চ, ইহা 
উত্তর ২০।৪৪* অক্ষরেথার পূর্ব ৮৫1৪৮।৫৩ দ্রাঘিায় ০ কা. 
নল ও অষ্টগড়ের সীমানায় অবস্থিত। দেবালদনটী পাহাড়ের 
সর্ধোপরি না হইলেও অনেকটা! উপরে স্থিত। ১৫ ফুট দীর্ঘে 
১৫ফুট প্রস্তে ও ৪০ ফুট উর্ধে হইবে । দেবালয় হইতে ৫* ফুট 
উপরে একটী ঝরনা আছে, তাঁহাক্ীইতে জল দেবালয়ের পূর্ব 
ভাগ দিয়া দেবগ্রামে আইসে। 

এ প্রদেশে কপিলেশ্বরের উপর, লোকের প্রগাঢ় তক্তি। 
শিররাত্র উপলক্ষে ঘে যাত্রা হয়, তাহাতে দণ হাবারের উপর 
লোক সমবেত হইয়া! তিন দিবস ধরিয়]! দেবদর্শন ও. আভি- 
যেকাদি করিয়া আপন মাঁপন ইষ্টসিদ্বির কামনা করিয়া 
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গাকে । এখানে মৌহন্ত, চারি জন পূজারি, মালী, পাঁচক ও বিশ 
জন গৌড়ীয় গোঁপ থাকে । ভোগ প্রাতে অর, অপরাহে মিষ্টার 
ও রাত্রে অন্ন ভোগ হইয়! থাকে । চেকানলের রাজ! দেবা- 
লয়ের বায় বছন করিয়! থাকেন। পাহাড়ের শিখরদেশে যে 
অধিত্যক আছে, তাহাতে বেশ স্বাস্থ পরিবর্তনের আবাস ভূমি 
হইতে পারে। পূর্বোক্ত ঝরনার জল স্বাস্থ্যকর বলিয়াপ্রাদ্ধ। 
এন্থলে ৰান্ষণী নদীর বিষয়ে ছুই এক কথা বলা আবশ্বক, 
উত1 ছোট নাগপুরের অন্তর্গত লোহারদাগ! পাহাড়; হইতে 
উদ্ভুত হইয়! উড়িফ্যার*'করদরাজো, তালচর ষ্টেটে আসিয়! ঢে'ক! 
নগরের ভিতর দিয়া, কটক বিভাগে বগরামপুরের নিকট হইয়া, 
জেনাপুরে আসিয়াছে। ইহার বামতীর হইতে থখরশ্রোত| ও 
পাটিয়। শাখা! নদী দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে । এই নর্দী 
বিষুণপাদোত্তব! নব নদীর অন্তর্ঁতা। যথা,_- 
“আদ্যা গোদাবরী গঙ্গা দ্বিতীয় চ পুনঃপুনা। 
তৃতীয়! কথিত রেব! চতুর্থ জাহ্নবী স্তৃতা ॥ 
কাবেরী গৌতমী কৃষ্ণ! ৰাহ্ষণী বৈতরণী তথ|। 
বিষুপাদাজনন্ভূত। নবধা তুবি সংস্থিত1 ॥” 
নাম উৎপত্তি বিষয়ে কিংবদন্তী আছে যে, পুরাকাঁলে কোন 
ৰাক্ষণ-তনয়!, এই নদীতীরে তপস্ত! করিয়া, সিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার প্রার্থনায় নদী ৰাঙ্গণী নাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 
২২ ফেব্রুয়ারি আমাদিগের পটাবাস চকুম়। নামক পল্লীতে 
আইসে; ইহা স্থকুনদির। স্টেটের অস্তগতি। সুকুন্দিরা ষ্টেট, এক 
সময়ে উড়িষ্যার সামন্ত রাজ্য ছিল? কিন্তু উড়িষ্যা প্রদেশ ১৮০৩ 
খু্টাৰে ইংরাজরাজের হস্তগত হইলে, ইহার আঁধপতি ৫৫** 
কাহন কড়ি জমার কৰুলতি দিয় সনদ পাইয়া, জমিদাররূপে 
পরিণত হইয়াছে। ষ্টেটের অধিকাংশ, জঙ্গলে ও পাহাড়ে পূর্ণ। 
রাইহ পরিমাণ ১১৬ বর্থমাহল হইলেও আয় ২« হাজার টাকার 
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উপর নহে। রাজধানী মুকুন্দিয়া, এখান হইতে ১৭ মাইল 
অরঙ্গলের ভিতর, গ্রানাদবাটা কাচা। ২* বৎসর পূর্বে নিত্যানন্দ 
ভূপতি হরিশ্চন্ত্র মহাপাত্র এই চকুযাতে এক মঠ স্থাপন করিয়! 
৫*টাক| বৎসর আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন । এই মঠে 
সর্ববিধ দেবমৃত্তি, পুজ1 পাইতেছেন, মঠাধিপতি ওডুবৈষ্ণব। 

ভাবী রেলপথ ৰাঙ্ধণী পার হইয়া মান্তরর। গ্রামের মধ্য হইয়া 
মন্ত্রিরাপাটের (হদ) উপর দিয়া ঈশানকোণে যাইয়া, যোড়াবর 
হইয়া, দলীপুরে আমিয়াছে। 

নুকুন্দিয়ার অগ্রিকোণপে এক বৃহৎ হুদ দৃষ্ট হয়, ইহ! বাযুকোণ 
হইতে অগ্নিকোণে ৬ মাইল দীর্ঘ অন্ধ হইতে দেড় মাইল 
প্রন্থে হইবে। এপ্রদেশে ইহাকে পাঠ বা কুণ্ড কহে। এ পাঠের 
দক্ষিণপার্্ে মন্তেরা, চক্রপদ, খড়িপড়িয়া, ধারপোদাঃ বাঁমুনগা, 
শিববাটী ; উত্তরতারে জগড়ু, ছত্রকোণা কমিরপড়িযা, মন্তপুর, 
মতিকর, নবঙ্গ, ও শোলগড়িয়।৷ আদি পল্লী আছে। মধ্যে মধ্যে 
ভীষণ আরণ্যপণ্ড স্কুল জঙ্গণ, আবার জলে বৃহৎ ৰৃহত্ মকর ও 
নানাবিধ জল৪র পক্ষী বাস করিতেছে । এই জঙ্গলে সম্প্রতি 
৫টা মনুষাকে ব্যাস্্রে লইয়াছে। জলে কোন গোপ মহিষের 
লাঙ্ুর ধরিয়। যাইবার সময় মকরকর্তৃক নিহত হইল্বাছে, এখানে 
উপরে বাঘের ভয়, জলে কুমিরের ভয়। 

এই পাটের অশ্নিকোণে প্রসিদ্ধ ব্যাস-নরোবর ; বর্ষায় 
পূর্বোক্ত পাট ও ্রোবর এক হইয়া যার, গ্রীন্ে পৃথক্‌ থাকে 
সরোবরটা নাতি ক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ) দামে পরিপূর্ণ, এক ধারে 
ঈাড়াইয়া। জলে নাচিলে অপর দিক্‌ পর্য্যস্ত দুলতে থাকে । 
কিংবদন্তী এই যে, পুরাকালে ভগবান ব্যাসদেব এই স্থানে 
তপস্ত। করিয়াছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে, ছধ্যোধন 
পাণুবভয়ে খৈপারনহ্দে আশ্রয় লইবার পরে, গদাবুদ্ধে ভীম 
তাহার উরুভঙ্গ করে। এপ্রদেশে লোকের বিশ্বান ইহাই, 
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'ভারতোঁক্ত দ্ৈপাঁয়নহ্বদ, ও ইহার তীরে গদাযুদ্ধে ছূর্য্যোধনের 
উরু তঙ্গ হইয়াছিল। এখানে বউভিবুড়া। বেগুণেচুয়া, ও খুপ্ত- 
গঙ্গ! এই তীর্থত্রয় রহিয়াছে; লোকের বিশ্বাম যে, গুপ্তগঙ্গ! ও 
ৰাক্ষণীতে অন্তঃশিলায় সংযোজন| থাকায়, প্রতি দ্বাদশীতে 
গুপ্রগন্জার জল বুদ্ধি হইত। ৰাক্ষণীতে আনিকট হওয়াবধি 
গুপ্তগঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়| বন্ধ হুইয়াছে। 

মহারাষ্ট্র অধিকারের প্রারস্তে, অথবা কিঞ্চিত পূর্বে রুপী 
নামে কোন মহারাষ্্রীয় শ্রবৈষ্ণব সন্ন্যাসী, ব্যাস-সরোবরে আগিয়। 
তপস্তা করিয়! সিদ্ধিলাভ করেন; পরে জীবিতাবস্থায় সমাধি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার শিষ্য পরম্পর! ৪ পুরুষ সঙ্গ্যাপী 
ছিল। ততৎপরে, ১০ দশ পুরুষ গৃহী হইয়াছে, বর্তমান ভগবান্‌ 
দাস, রঘুজী হইতে পঞ্চদশ। ভগবান্‌ দাগের স্বামী গোবিনাদাম, 
তশ্ঠ স্বামী গঙ্গারামদাস, তত্ত স্বামী গোপীনাথ দাস, ত্য শ্বামী 
মথুরানন্দ দা, ইহারা উৎকলবাণী শ্রীসমপ্রদাথের পূর্ববর্তী ; 
চতুর্দশ শিষ্যেরই সমাধি এখানে দৃষ্ট হইল। প্রত্যেক সমা- 
ধির উপরে লিঙ্গাকৃতি শীগাখণ্ড থাকিয়। সনাধিস্থান জ্ঞাপন 
করিতেছে। বঘুজীর সমাধির উপর একটা মণ্ডপ সম্প্রতি নির্ষ্বত 
হইয়াছে; তাহার সন্বন্ধে আর একটী কিংবদন্তী এই যে, তিনি 
ষড়াঙ্গযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়। ব্যাদ্ববাহনে যাভায়াত করিতেন; 
' তথায় একটী ক্ষুদ্র পিংহবাহন প্রস্তরের মৃষ্তি আছে, তাহাই 
রঘুভীর ব্যান্রবাহনমৃত্ধি বলিয়া কথিত হয়। তাহার নিতাসেব! 
হইয়। থাকে । ব্যাসধীর মূর্তি, নরসিংহ মৃষ্ঠি, ছু্ধেযোধন মৃষ্ি, 
কদলী ঠাকুরাণী, রঘু্জী ও ঠাহার ১৪ শিষ্যের নিত্য পৃঙগা হই 
থাকে। মাঘ গুরু একাদশী উপলক্ষে নবমী হইতে তিন দিব 
মহাসমারোহে ষাত্। হইয়! থাকে; ততৎকালে ৪1৫ হাঞ্জার লোক 
একত্র সমবেত হইয়া রঘুজীর পৃর্জা করিয়া, আপন আপন অভি- 
লাধ প্রার্থন! করিয়! প্রত্যাবৃত্ত হয়। মৃতবতমা নারীগণ উক্ত 


তীর্ঘদর্শন। 


সরোরে স্নান করিয়া রখুজীর পৃক্ত! করিলে মনোরথ সিদ্ধ হয়! 
এই তীর্থ জঙ্গলের মধ বলিক্া! ভগবানদীদ নিকটস্থ গ্রা্ে 
বাস করিতেছেন। ফকিরদাস, সনাভনদাদ ও নন্দদাস বৈরাগী 
রয় তীর্ঘস্থানে থাকেন। স্থুকুলিয়া ট্রেট হইতে তীর্থ বায়ার 
৬* মাঁন (ইং ৬* একার) পরিমিত ভূমি প্রদত্ত হইয়্াছে। 
এই সরোবরটী ওডুদেশ প্রোক্ত ৪টী সরোবরের অন্যতম 
যথা,--১ মানসরোবর বদরীতে, ২ পিপা-সরোবর দ্বারকায়, 
৩ ব্যাপ-সরোবর স্থকুন্িয়াতে, ৪ বিন্দুসরোবর ভুবনেশ্বরে। 

ভাঁবী রেলপণ, প্রারস্ত হইতে সর্বত্রই পাহাড় ও হাইলে- 
ভেলের প্রণালীর মধ্য হইয়। কখন জঙ্গল, কখন কর্ষিত জমির 
উপর দিয়া আগিতেছিল। চকুয়া হইতে দোলিপুর পর্ধাস্ত তীষণ 
জঙ্গল থাকায়, রজনীতে তথায় চিহাবাঘ ও ভ্গুক যথেষ্ট 
পরিমাণে বিচরণ করিয়া াঁকে | দোলিপুর হইতে অবশিষ্ট ভাবী 
রেলপথে জঙ্গল অধিক পড়ে নাই। এন্থান হইতে ঈশানকোণ 
হইয়া! ঘনশ্যামপুরে বৈতরণী নদী পার হইবে। 

১৪ মার্চ আমাদের পটাবাদ দোলিপুর হইতে উঠাইয়া, 
ভারাকোট নামক গ্রামে রাজি যাপন করিয়া, পরদিবস প্রতাষে 
বৈতর়ণীনদী-তীরে ঘনশ্তামপুরে আপি। তারাকোট একটা 
গগুগ্রাম, এখানে অনেকগুলি ৰাক্ষণ ও বলীয় বাট়ী-কায়স্তের 
বাস। ঘনশ্ামপুরে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়! ১৯ মার্চ 
ভারিখে ঘাক্তপুর সন্দর্শন করিতে বাই। 

যাজপুরক্চ বৈতরণীর তীয়, উত্তর ২০/৫৪1৪৫ পক্ষরেখায় এবং 
৮৬২২।৫১ দ্রাঘিমায় স্থিত ; ইহ! এক সময়ে উড়িষ্যার কেশরী 





রঙ 


* আমরা দোলিপুর থাকিবার সময় বাজপুরনিবাসী ভগবৎ দেবপর্শ্মশের 
সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে বজূরষবেদাত্গত বিরজা- 
ভাপনী ব্যাখ্যা করিয়] শুপাইয়াছিলেন। এই তাপনী এ পর্যান্ত মুদ্রিত হয় 


যাজপুর ৷ ৫৯) 


রজাদিগের রাজধানী ছিল; ইহার অপর নাম যজ্ঞপুর। বরাহ 
মন্দির হইতে নদীতে যে বাধান ঘাট আছে, তাহ! দশাস্বমেধের 
ঘাট নামে প্রদিদ্ধ। বেদ অপহৃত হইলে ৰুদ্ধা এইস্থানে অস্ব- 
মেধ যক্ঞত্বারা ভগবান্‌ বিষুকে তুষ্ট করিয়! বেদোদ্ধার করেন। 
এক্ষণে, যাহাকে হরমুকুন্বপুর কণ্ঠে, তাহাহ যন্তন্থল ছিল। 





নাই। যাজপুরের ত্রাহ্ষণমাত্রেই এই তাপনী নিতা পাঠ কিয়া থাকেন। 
ইহাতে জ্ঞানোদেশ নাই, পরস্ত যাজপুরের ভৌগলিক বিষয় এক প্রকার 
সন্গিবিষ্,আছে বলিয়া তাহার সারাংশ ভাষায় উদ্ধংত করিলাম। 
প্বিরজাক্ষেত্র। তথায় ত্রক্ষ| দশাঙ্ধমেধ ষজ্ঞ করিয়াছিলেন । তথায় দিব্য 
দশসহনর বিপ্র বাস করেন । ব্রক্ষবজ্ঞকুণ্ হইতে যজ্রৰরাহ ও বিরজ। উদ্‌তৃত 
হইয়াছিলেন |ইবৈতরণীতটে বরাহদেব থাকেন; ক্রোশাস্তরে বিরজ। ধাকেন। 
সেই বরাহদেবের পৃষ্ঠভাগে ভোগবতী গরঙ্গাতীর্ঘ। তাহার সন্দুখে শতধেনু, 
দুরে গার । যেখানে বিরজাদেখী আছেন, তাহার সন্ভিকটে গয়ানরের 
নাতিকুও; তাহার কিঞ্িৎ উত্তরে ব্রহ্মার ওভন্তত্ক। দেবী ও দেবের মধো 
হংসরেখা, পন্মরেখ। ও চিত্ররেখা নামে শ্রোতত্য়। গুপ্বগঙ্গা, মন্দাকিনী ও 
বৈতরনী নামে তীরধত্রর । বৈতরণীতটে অষ্টমাতৃকা দেবী; সেখানে মুক্তী- 
স্বর মহাশস্ু আছেন; তাহার পশ্চিমতাগে অন্তর্কেদী, এই অন্তর্কেরদীতে 
দ্ধ! যজ্ঞকালে দেবতাদিগের সভা হইয়াছিল" তথা হইতে এক ক্রোশ পূর্বে 
উত্তরবাহিনী তীর্ধে সিদ্ধলিঙ্গ ৷ অশোকাষ্টমীতে কয়েক দিন পর্যাত্ত তথায় 
বাত্র। হইয়। ধাকে। মেই সিদ্ধলিঙ্গ হরিহর একাত্ব। (অর্থাৎ হরিছর 
 সন্মিলন)। সেই তীর্থে কুরুবংশীয় প্রায় তগণ্যা করিয়াছিল। বিয়ার 
দক্ষিণে সোষতীর্ঘ; সোমেশ্বর প্রসিদ্ধ লিঙ্গ | তাহার পূর্ববভাগে ত্রিকো৭ 
নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ । তাহার পূর্বভাগে গৌকর্ণ নামে তীর্ঘ। বরা এবং 
বিরজার মধাতাগে অখণ্ডস্বর অবস্থিত আছেন । বরাহের পূর্বতাগে কিঞিত 
দূরে গপ্েগ্জা তীর্থেগঙ্গে্বর, তাহার নিকট পাতালগন্গা; তাহার উত্তর 
বারুণীতীর্ধঘ । বিরজার চতুপ্পার্থে অ্ শু, দ্বাদশ তৈরব ও দ্বাদশ মাধব। 
বিরজ্গা-ক্ষেত্রের অবয়ব ছুই যোজন বিদ্তুত শফটাকৃতি ; তাহার তিন স্থানে 
বিষেশ্বর ধিলাটেশ্বর ও বটেশ্বর শত্কু ত্রয়। এই ক্ষেত্রে অপর অনন্ভকোটি 
লিঙ্গ বিদামান আছেন। এইস্থানে ১+ সহত্র বেদগারগ, বট্কর্পরত বিপ্র 
বাস করিতেছেন।” 


৬০ তীর্ঘদর্শম | 


সেই যজ্ঞ সর্ব দেবদেবীগণ আহত হন; যজ্জারস্তে ছুন্দৃভিধ্যনি 
হইলে দেবগণ যক্জস্থলে আগমন করিবেন, এই প্রকার নিয়ম 
হুইপ থাকে। 

যাজপুরের উত্তর কিঞ্জোরসামস্ত করদ-রাজা ; ইহার পশ্চিম 
অংশে গোনাসা নামে পর্বতশৃঙ্গ হইতে বৈতরণী উদ্ভূত হইয়া, 
পর্ব উত্তর বাহিনী হয়! সিঙ্গভূম সীমানায় আনিয়াছে। তদন, 
স্তর, কিঞ্জোররাজ্য অতিক্রম করিয়া, বালীপুর হইয়া যাজপুরের 
মধ্য দিয়া ডেম্রায় আসিয়াছে। বালীপুর হইতে ডেম্রা পর্যাস্ত 
বালেশ্বর ও কটক বিভাগের সীমা মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। 
ইহার এক শাখা, বুড়! নামে প্রসিদ্ধ, তাহা খরলোতায় মিলি- 
য়াছে। ইহার এক করদ নদী কুণাই নামে প্রদিদ্ধ) ইহার 
অপর নাম কুশভদ্রা। কুশভদ্রারতীরে কুশলেশ্বর নামে এক . 
মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন) ইহা! কপিলেশের চন্দ্রশেখরের স্তায় 
অনাদিসস্তৃত। ইহার উপাসনা করিয়া কিঞ্জোরাধিপতি কুষ্ঠ 
রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। লোকে এই কুশলে- 
শ্বরের নামে ব্রত গ্রহণ করিয়। মনোরথ সিদ্ধ করিয়| থাকে। 

বৈতরণী-মাহাস্ব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সৌরবৎসরে 
বন্ধ! যাজপুরে যন্ত করিবার কল্পনা করিয়! দেবতাদিগকে নিম- 
স্বরণ করিয়াছিলেন। সেই বদরের চাতুম্বান্তের সময়ে কিঞ্জো- 
রের পশ্চিমভাগে পুরাতন সৌরাষ্রদেশে শবরেরা ভাত্রপুণিমাতে 
উৎসব উপলক্ষে ছুদ্ুতিধ্বনি করিলে লোকপাবনী বিষ্ুপাদ- 
সমুন্তবা বৈতরণী দেই ছুন্দভিধবণি শ্রবণ করিয়া, ৰুদ্ধার যজ্ঞ- 
ছন্দুভিধ্বনি ভাবিয়া! স্বর্গ হইতে গোনাসার শিখরদেশে অবতীর্ণ 
হইয়া শবরদেশের মধ্য হইয়া একোয়াপদার সঙ্লিহিত যমেশ্বর 
মহাদেবের সন্ুখে প্রবাহিত হইয়। তাহাকে কছেন, “হে ঈশ্বর ! 
বৃদ্ধার যজ্ঞস্থল কোথায়? এবং আপনি কি নিমিত্ত এখনও 
তথায় গমন করিতেছেন না ?" মহাদেব বৈতরণীর বাক্য শ্রথণ 
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করিয়া কহিলেন, “হে বৈতরণি ! এখন চাতুন্মাহ্য, এ সময়ে যজ্ঞ 
আন্ত হয় না, বজ্র প্রশস্ত সময় মধুমান, তুমি শবরাদগের 
বাদা শ্রবণে ত্রমে পাড়য়। উপগত। হইয়াছ মাত্র।” বৈতরণী তত 
শবণে লঙ্জিতা হইয়া 'খরআোভার মিলিত হইলেন, এজন 
একোয়াপাদ হইতে খরস্রোতা পর্যন্ত ধার! “বুড়াবৈতরণী, 
নামে অদ্যাদি প্রসিদ্ধ আছে। এদিকে বমন্ততু সমাগমে যজ্ঞারন্ত 
সময় উপস্থিত হইলে, ৰঙ্গা। যথারীতি যঙ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। 
অনন্তর, আহৃত দেব, দেবী, দেবধি, রাজধি আদি আসির| উপ- 
'স্বত হইল; কিন্ত একা বৈতরণী অনুপস্থিত! ছিলেন; ৰৃঙ্গ! 
অনুসন্ধানে বৈতরণীব স্মকালে আগমন বার্তা জানিয়! আপন 
কৃণাঙ্ুরী দ্বারা রেখা করিয়া বৈতরপীকে আহ্বান কণ্পিবা- 
নাত কুশভদ্র! উৎপন্ন হইল, এবং তাহা টৈতরণীতে মিলিয়া, 
একোয়াপাদদ হইতে পৃথক্‌ হইয়! ৰক্ধার যজ্ঞস্থলে আমিয়া 
উপস্থিত হইল। অনন্তর পূর্বদাক্ষিণ, বাহিনী হইয়। ডেম্রাতে 
প্রবাহিত হইল। 
“গোনামিকানমুদ্ধতে ! ধাতুযজ্ঞে সমাগতে || 
পাপংমে হর কল্যাণি । বৈতরণি ! নমোহস্ত্ব তে ॥ 
বৈতরণি । মহাভাগে ! গোবিনশক্বরপ্রিয়ে 1| 
গানে পাপং হর দেবি! বৈতরণি ! নমোহস্ত তে ॥ 
দুর্ভোজনছুরালাপদ্ুপ্রতি গ্রহসস্তবম্‌। 
পাপং মে হর কল্যাণি ! বৈতরণি ! নমোইস্ত তে ॥” 
ইত্যাদি ননস্কারমন্ত্রে বৈতণীকে ৰঙ্গযজ্োন্তুত বল! হইয়াছে। 
বৈতরণী নদী বিষুপাদসন্ভৃত1 গঙ্গার সদৃশ | যথা, মহা- 
ভারতে 1১১৭১ অধ্যায়ে গন্ধর্বার্জুনসংবাদে | ২১--২৩। 
"তথা পিতুন্‌ বৈতরণী দুস্তর! পাপকর্্মভি। 
গঙ্গ। ভবতি বৈ প্রাপ্য কৃষ্ণতৈপায়নোহ্ৰৃবীৎ। 
অসহ্বাধা দেবনদী স্বর্গসম্পাদনী শুতা। 
শু 
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কথমিচ্ছসি তাং রোদ্ধং নৈষ ধর্ম; সনাতনঃ। 
অনিবার্ধামসম্বাধং তব বাড1 কথং বয়ম্‌। 
ন স্পূশেম বথাকামং পুণাং ভাগীরথী জলম্‌ ॥” 
আবার পুরুষোত্মতত্বধ্ত ৰুক্গপুরাণীয়ে যথা,_- 
«“আতন্তেবৈতরণী নাম সর্ধপাপহরা নদী । 
তস্তাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ট! সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮ 
তত্রৈব মহাভারতধৃতবচন | যথা,.. 
“আয়াত তাগং সর্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্মম্‌। 
দেবাঃ সংকল্পয়ামাস্থরভয়াজ্রদ্রস্ত শাশ্বতীম্‌। 
ইমাং গাথাং সমুদ্ধৃত্য মম লোকং স গচ্ছতি। 
দেবায়নং তশ্ত পন্থাঃ শক্রস্তেৰ বিরাজতে ॥” 
বৃদ্ধার যজ্ঞ সমাপনান্তে বরাহদেব যজ্তকুণ হইতে সমুদ্তত 
হইয়। বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন । এইরূপ বিরজাতাপনীতে 
কথিত আছে। সেই কারণ, তিনি যজ্ঞবরাহ.নামে বিখ্যাত। 
যেখানে বরাহদেবের মন্দির তাহাকে বরাহক্ষেত্র কহে। যজ্ঞ- 
বরাহ উৎপত্তির অপর বিবরণ মত্স্কপুরাণে এইরূপ | যথ1,- 
পূর্বকালে পৃথিবী অসংখ্য অসংখ্য অব্ত্রভেদী পর্বত সমূ. 
হের দ্বারা গুরুতর ভারাক্রান্ত হওয়াতে নিতান্ত অবসন্ন। 
হইয়াছিলেন, অনন্তর ক্রমশঃ রসাতলে পতিতা! হইলে সাগর 
জলে প্লাবিত হওয়ায়, আর পৃথিবী দৃষ্টিগোচর হইত ন1। সেই 
তীষণ রসাপল-পতিতা পৃথিবীর আর তখন যাতনার সীম ছিল 
না। তিনি অনন্যগতিক হইয়। পেই ত্রেলোক্যশরণ ভগবান্‌ 
বিষ্ুর স্তব করিলেন । পৃথিবীর স্তবে বিষ তুষ্ট হইয়া, কিরূপে 
পৃথিবীকে উদ্ধার করিবেন, এই চিন্তা করত জল এবং স্থল 
উত্তগ্নেতেই বিচরণশ্ীল, শৃকর-ূত্তি ধারণ করিলেন । সেই মৃষ্বি 
বিস্তারে শত যোজন, উচ্চে স্বিশত যোজন ছিণ। পৃথিবীর 
উদ্ধারে মমর্থ, উক্ত বরাহ যজনূপী ছিলেন। চারি বেদ চাবিটা 
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পা. যন্ভীয় যূপ উত বরাছের প্রণীন দন্ত, সমস্ত গক্ উচ্ার কু 
ক্র দত্ত; চিনী তাহার মুখ, অগ্নি জিহ্বা, কুশাসকল উ্ভাব 
লোম, ৰদ্ধ তাহার শীর্ষ, দিবা রাত্র উহার চক্ষু শিক্ষা্দি বেদাগ 
উহার কর্ণালঙ্কার, ঘ্বত উঠার নাসিকা, করব তাহার তুণ্ড, দাম- 
(বদীয় গান, তাহার ঘোর গর্জন, ইত্যাদি * * * এচ প্রকার 
বরাহ মৃষ্ঠি ধারণ করিয়া উক্ত হজ্ঞরূপ বরাহই জলময়া পৃথিবীকে 
উদ্ধার করিয়। যথাস্থানে স্থাপিত করেন। যথা) মত্হ্পুরাণে 
২৪৮ অধ্যায়ে। 
“বেদপাদো যৃপদংস্রঃ জতুদস্তশ্চিতীমুখঃ। 
অনিজিহ্বে! দর্ভরোম! বঙ্গশার্ষো মহাতপাহ ॥৬৭| 
অহোরাজেক্ষণধরে! বেদাঙগশ্রুতিভূষণঃ। 
আজানাসঃ ক্রবহুণ্তঃ সামঘোষস্বনে মহান 1৬৮।” 
৪ গং ক ৬ 
“এবং যজ্ঞবরাহেণ ভৃত্ব! ভূতহিতার্থিনা। 
উদ্ধত] পৃথিবী দেবী সাগরাধুগত] পুরা ৭91 
“্রসাং গভামবনিমচিস্ত্যবিক্রমঃ 
ন্বরোতমঃ প্রবরবরাহরূপধৃক্‌। 
বুধাকপিঃ গ্রসভমতৈকদট়্া। 
সমুদ্ধরদ্ধরণিমতুল্যপৌরুষঃ ॥৭৯।৮ 
বৈতরণী নদীর সীমান্ত স্থানে বজ্ঞ বরাহের মূর্তি আছে, 
তাহার দর্শন ও প্রণামে বিষুত্ব লা হয়। যথা, 
“আস্তে স্বয়তুত্তত্ৈব ক্রোড়রূপী হরি: য়ম্‌। 
ৃষ্ট প্রণম্য তং তক্্যা নরো বিস্ুত্বষাপুয়াৎ ॥” 
ইতি রুননদনক্কৃত শ্রীপুরুযোত্তমতবধূ বন্ধ পুরাণবচন । 
যজ্জবরাহ ধরিত্রীকে উদ্ধার করিলে, তিনি কৃতজ্ঞতা পাশে 
আবদ্ধ হইয়া, দিব্য চতুতু্জ! মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বরাহদেবকে 
ভঙ্গন| করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিকী গাথা সর্ববাদি-সম্মনা। 
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মাঁজপুরে বাঁরাহীদেবীর প্রস্তরমযী মূর্তি, ঘবন সেনাপতি কালা, 
পাহাড়কর্তুক নদীগর্ভে পাতিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই নারায়ণ 
মূর্তি সব্যাজিষ্টেট কো'টে রক্ষিত হইয়াছে । 
যাজপুর আনার বিরজ! ক্ষেত্র বলিয়! গ্রসিদ্ধ। বিরজ'" 
তাঁপনীর মতে ব্রক্মার যজ্ঞকুণ্ড হইতে বরাহ ও বিরজ উদ্ধত 
ভইয়াছিল। আর এক মতে, সতী বিনা আহ্বানে দক্ষযন্তে 
যাইয়া পিভৃমুখে পতি-নিন্দা শ্রবণ করিয়া, দেহত্যাগ করিলে, 
ভগবান্‌ ভূতভাবন শঙ্কর দক্ষষজ্ঞ বিনাশান্তে দক্ষকে সমুচিত 
শান্তি গ্রদান করিয়া, সহীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া, উন্মন্তভাবে 
পরিভ্রমণ করিতে থাকিল, সেই সময় ভগবান্‌ বিষ্কু চক্র ছার! 
গশ্চাৎ হইতে সতীদেহ ছেদন করিতে থাকেন) দেই মতীমঅঙ্গ 
ঘেযেস্থানে পতিত হয়, তাহা পীঠস্থানে পরিণত হয়। যাজ-. 
পুরে মতীর নাভি পতিত হইয়! বিরজাক্ষেত্র নামে গ্রগিদ্ধ 
হহয়াছে। যথা, তত্তরুড়ামণি। ৫১ পটলে। 
“উৎকলে নাভিদেশঞ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে 0৮ 
আবার বক্ষবৈবর্তপুবাণে প্রক্কতিখণ্ডে বিরজ্াক্ষেত্র বিষয়ে 
এইরূপ বর্ণনা! আছে। | 
এক সময়ে ভগবান্‌ নারায়ণ, গোলোকে শ্রীমতী বিরজাদেবীর 
সহিত নির্জনে বিবিধ কৌতুকাবহ বিহার করিতে ছিলেন,, 
গ্রীমতী রাধিক1 দেবী এইবার্তা শ্রবণ করিয়া সপত্বীর ঈর্ধযায় পর- 
ত্থা হইয়া, সেই বিরজার বিহার স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই 
বিরজ! ভাহা। জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ভয়ে নদীবূপা হইয়া, 
গোলোক বেষ্টন পূর্বক প্রবাহিত হইলেন। বিরক্রার সখীগণও 
বিরজানদীর সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীরূপে নমস্ত জগতে প্রবাহিত 
হইলেন (১)। 
(১) রাধা প্রকোপভীত। চ গ্র।ণাংস্তত্যাজ তৎক্ষণম্‌। 
বিরজ[লিগণান্তত্র ভয়বিহবলকাতরা; 
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উক্ত বিরজাক্ষেত্র অতীব পুণাগ্রদ তীর্থ। ইহা মোক্ষের 
নিদান (২)। উক্ত বিরজাক্ষেত্রে তীর্ঘপ্রাপ্তি নিমিন্তক উপবাস, 
€ মুগ্ডন নিষিদ্ধ (৩)। উতৎ্কল দেশের অস্তবস্তী সমুদ্রের উত্তর, 
ও বিরজামগ্ুল যাবৎ স্থান সাক্ষাৎ মোক্ষপ্র্দ(৪)। যাঁজপুরে উপ- 
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প্রাযযুঃ শরণং সাধ্বীং বিরজাং ততক্ষণং ভিয়!। 
গোলো।কে সা সরিজ্ধপা বভৃব শৈলকনাকে ॥ 
কোটিযোজনবিস্তীর্ণ৷ দীর্ঘে শতগুণ তথা । 
গোলোকং বেষ্টয়ামাস পরিখেব মনোহর! ॥ 
বড়ৃবুঃ ক্ষুদ্রনদাশ্চ তদন্যা৷ গোপা এব চ। 
সর্ব! নদ্যন্তদংশাশ্চ প্রতিবিশ্বেধু স্ন্দরি | ॥” 
ইতি ব্রহ্গবৈবত্তে প্রকৃতিথণ্ডে | ৪৯ । ২২২৬ | 
(১) “কুতশৌচং মুক্তিদঞ্চ শাঙ্গ ধারী চ দণ্ডকে । 
বিরজং সর্ব দং তীর্থং ্বর্ণাক্ষং তীর্থমুত্তমম্‌ 1” 
(৩) "মুণ্নঞ্চোপবাসঞ্চ সর্বতীর্েষয়ং বিধি: | 
বঙ্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গীং বিশালাং বিরজ।ং তথ। |” 
(৪) “তত্রাস্তে ভারতে বর্ষে দক্ষিণোদধিসংস্থিত: | 
ওডদেশ ইতি খাতঃ স্বর্গমোক্ষ প্রদায়ক ॥ 
সমুদ্রাছুত্তরে তীরে যাবদ্বিরজমণ্ডলমূ। 
উপোধা রজনীমেকাং বিরজাং স নদীং ষযো। 
শ্নাত্বা বিরজসে তীর্থে দত্বা পিওং পিতুন্তথ। ॥ 
দর্শনার৫থং যযৌ ধীমানজিতং পুরুষোস্তমম্‌ । 
বিরজে বিরজ1 নাম ব্রহ্মণ| সংপ্রতিষ্ঠিতা ॥ 
ভতসাঃ সন্দশনে মর্ত: পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্‌। 
বাবা দৃষ্ট। তু তাং দেবীং ভক্তা। পুজা প্রণম্য চ। 
বিরজায়াং মম ক্ষেত্রে পিগদানং করোতি যঃ। 
স করোতাক্ষয়াং তৃপ্তিং পিতৃণাং নাত্র সংশয়; ॥ 
মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ বিরজে যে কলেবরমূ। 
পরিতাজন্তি পূরুষান্ত্ে মোক্ষং প্রাপ্তবস্তি বৈ 1” 
ইতি রঘুনন্দনকৃত জীপুরষোত্তমঙ্গেত্র তত্ব ৫ 


৬৬ ভীর্ঘদর্শন | 


স্থিত হইয়। একরাত্র অবস্থামের পর, প্রথমতঃ বিরজানরীত 
নাম তর্ণ ও পিও প্রদান করিয়া, পরে জগন্নাথ দর্শন করিবে 
অনন্তর, ব্রন্দার প্রতিষিতা বিরঞজার গ্রতিমুদ্তি দর্শন করি 
সপ্তম পুরুষকে উদ্ধার করিবে। দেবীকে ভক্তি শ্রদ্ধাযূত 
হইয়া পৃজ| ও নমগ্কারাদি করিলে স্বয়ং নিজের বংশ সমেত 
বিষ্ুুলোকে গমন করিবে । 

উক্ত বিরজাক্ষেত্রে মৃত হইলে মুক্তিলাভ হয়। উক্ত ক্ষেত্র 
দীক্ষা গ্রহণ তণ্রশান্্, নিষিদ্ধ বলিয়! লিখিয়া গিয়ান্েন (৫)। 

আমরা উৎকলখণ্ডে ৯২ অধ্যায়ে দারায়ণ ধূর্জটাসংবাদে 
দেখিতে পাই যে, শ্রীশঙ্কর ভগবান্‌ শ্রীজগন্লাথদেবকে বিরজী- 
ক্ষেত্র পালন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । বোধ হয়, সেই 
প্রার্থন। কার্ধ্ে পরিণত করিতে শরীন্সগন্নাথদেব এখানেও মাই. 
সেন / অথবা শ্রীন্বগন্নাথদেবের প্রাধান্ত বাড়াইবার জন্যই নিন 
লিখিত বাকা উতৎকলখত্ডে বিস্তন্ত হইরাছে। ধগা)--“আমি 
ধূর্জটা) পুরুষোত্বমক্ষেত্রে বাস করিব? কিন্তু, আপনি (নারায়ণ) 
& ক্ষেত্রের উত্তরাংশে বিরজাক্ষেত্র পালন করিবেন। কারণ, 
বারাণনী ক্ষেত্র যেরূপ বিনাশোপযোগী হইয়াছিল এই ক্ষেত্র 
সেইরূপ না হয়।” উক্ত ধুর্জটীর প্রার্থন! দৃষ্টে, যাজপুরস্থিত 
জগ্নাথদেব বিবুজাক্ষেত্রকে তৈরবরধূপে রক্ষা করিতেছেন। 

বরাছ মন্দির, গ্রাতাপরুদ্র দেব কর্তৃক্ক ১৫*৪---১৫৩২ খুঃ 
মধ্ নির্মিত হয়। মন্দিরের গঠন) উড়িষ্যা প্রদেশের মন্দিরের 
মতন ) গর্ভগৃহে বরাহদেবের মৃত্বি ; উহার সন্পুথে জগন্মোহন 
মণ্ডপ) ও তাহার সপৃথে প্রস্তর দিয়া বাধান চত্বর। এই চত্বর 


পেরি 


(৫) "গাঞ়ায়াং তাদ্বরক্ষেত্রে বিরজে চত্ত্রপর্ব্বতে | 
চটলে চ মতঙ্গে চ তথ| কন্ঠাশ্রনেঘু চ। 
ম গৃরীয়।ত্ততো দীক্ষাং তীর্থেযু তেযু পার্ধতি 1 
ইতি তন্বসারে | 


যাজপুর। ৬৭ 


বসিয়। বরাহদেবের সম্তুখে লোকে গোদান করিলে, গোপুচ্ছ 
ধরিয়। যমদ্বারস্থ তপ্ত। বৈতরণী অনায়ামে পার হইয়া! থাকে; 
এই ব্যাপারে গোর মৃলাস্বরূপ নুনকল্পে পাচ টাকা) ৰান্গণ 
বরণের কাপড় ॥* আনা ; গো-পুজার বন্ত্র ও নৈবেদ্য ১২ গোদা- 
নের দক্ষিণ ১২ গো-দানের সাক্ষীর দক্ষিণা।* আন! আবশ্বক 
চইয়। থাকে । অবশ্থ, পাণ্ডাগণ খান্ষণত্বে বরপ হইয়া! থাকে। 
পাণ্ডার স্বার্থ, বৈতরণী কৃত্য গোদান মূল্যাদি গ্রহণ, দশাশ্বমেধ 
ঘাটে শ্নানদক্ষিণ! গ্রহণ'ও নাভিগয়ায় পিগুদানের দক্ষিণ! গ্রাহণ। 
এই প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ক্ষুত্র মন্দিরে, ক্রান্তি দেবী, কাশী- 
বিশ্বনাথ, বৈকুষ্ঠ আদি বহুবিধ দেব মৃষ্ঠি রহিয়াছে; এই প্রাঙ্গ- 
[ণর এক ধারে একটা কটবৃক্ষ, ধর্মবট নামে খ্যাত হইয়াছে; 
এই মন্দির হইতে বৈতর্ণীতে নামিতে প্রস্তর বাধান ঘাট 
মান্ধে, তাহাতে নবগ্রহ মৃগ্ডি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া! ঘায়। এই 
ঘাটের সম্মুখে বৈতরণীতে চড়া পড়িয়াছে। বর্ষা ভিন্ন অপর 
সময়ে জল থাকে না; বৈতরণী ক্গান করিত হুইলে দুরে যাইতে 
হয়। বৈতরণী বিষুঃপাদসন্তৃতা, অতএব ভাগিরথীর মত পুণ্য 
বলিয়! খ্যাত। তাহার তীরে শব দাহ হইয়া থাকে। 
বরাহদেবের সম্মুখে বৈতরণীর অপর পারে একটা প্রশস্ত 

গৃহ মধ্যে অষ্টমাতৃকা-মুত্তি রহিয়াছে । যথা, 

“প্রেতসসস্থাপি চামুণডা বারাহী মহিষাসন!। 

ন্্রী গজদমান্ঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াদন| ॥ 

মাহেশ্বরী বৃষানূঢ়! কৌমারী শিখিবাহন!। 

্রাঙ্গী হংসসমাবা সর্বাভরণভূষিতা। 

লক্মী পল্মাসন! দেবী পদ্হস্তা হরি প্রিয়! । 

শ্থেতাদুর্ধরা গুরু! হংসারূঢ়া সরস্বতী | 

কিন্তু পৃজারি অষ্ট মাতৃকার ঘেরূপ নাম যাত্রীদিগকে 

কহিয়া থাকে, তাহ! এইনপ। 


৬৮ তীর্ঘদর্শন | 


প্রথম মৃত্তি মহাকালী) তাহার দক্ষিণভাগে যমের স্ত্রী; 
তাহার দক্ষিণ ভাগে ইন্ত্রাণী; তাহার দক্ষিণভাগে লক্ষী; তদ- 
স্তর যমের মাতা) ততপরে যমের মাসী; তত্পরে বমের পিসী, 
ও সর্ধ দৃক্ষিণভাগে শ্বয়ং যমরাঙ্জ। মৃত্তিগুণি নীল প্রস্তর হইতে 
ক্ষোদিত হইয়াছে, সাধারণ মনুষ্যাকৃতি চতুর্থন্ত বিশিষ্ট সব্বাভ- 
রথে ভূষিত। ইহার প্রত্যেকটাতে শিল্পটনপৃণ্য যথেষ্ট প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

অষ্টমাতৃক! মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে জগন্নাথ দেবের আলয়। 
মনি'র প্রাঙ্গণ, ২৫০ ফুট দীর্ঘ ও প্রন্থে ১৫০ ফুট হইবে। 
প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকে ষে প্রাচীর, তাহা লেটারাইট প্রস্তবে 
নিশ্মিত। 

ববাহ ও জগন্নাথদেবের মধ্যস্থলে শুদ্ব-বৈভরণী-গঙ্ডে শত্ত 
তিষানক্ষত্রযুক্ত,চৈত্র-কৃষ্তাত্রয়োদশীতে, বারুণীযোগ উপলক্ষে বাত্রা 
আরম্ভ হইরা অমাবস্ত| পর্যন্ত থাকে । ততকালে ১০১২ মহ 
যাত্রী উপস্থিত হইয়। বৈতরণী-ন্গান, ও বরাহ, অষ্টমাতৃকা, এবং 
জগন্লাথদেবকে সন্দর্শন করিয়া থাকে । শনিবারে বারুণী হইলে 
'মচাবারুণী'যোগ হইয়া থাকে; এ বৎসর উহা বৃহস্পতিবারে 
হইয়াছিলক্ক। আমর! দুই দিবস পরে যাইলেও অনেক পণা- 
শালা ও দৃরদুরান্তর হইতে অনেক লোক আপিততে বাইতে 
দেখিলাম। 





*“বারুণেন সমাযুক্তা মধো কষ! ভ্রয়োদশী। 
গঙ্গায়াং যদি লভোত শুযাগ্রহশতৈ: সমা॥ 
শন্বাসরসমাযুক্তা সা মহাবারুণী শ্ৃতা। 
গঙ্গায়াং ষদি লভোত ফোটিহুষ্যগ্রহৈ: সমা ! 
গুভযোগসমাযুস্ত! শনৌ শতভিয। যদি । 
মহামহেতি বিখ্যাত1 হিকোটিকুলমুদ্ধা,রৎ 1” 


যাজপুর। ৬৯. 


দশাশ্বমেধের ঘাট হইতে আড়াই মাইল দুরে, বিনজ্জাদেবীর 
মনের ও তাহার পশ্চান্ভাগে ১০* কুট দীর্ঘ, ৭* ফুট ত্ীস্থে চতু- 
নিক প্রস্তর সোপানে শোভিত একটা পুরাতন পুক্ষপিণী) ইহা 
বক্ষকুণ্ড বা বিরজাকুণ্ড নামে বিখাহ। বিরজাদেবীর মন্দির 
প্রাঙ্গণ, দীর্ঘ প্রস্থ ৪০০ শত ফুট, মন্দিরটা কেশরীরাজাদিগের 
সময়ে নির্শিত) গর্ভগুহে অষ্টভজা,)অষ্টাদশ-অস্কুলি-পবিমিতা, 
ভীষণ! বিরজাদেবীর মুষ্ঠি বিরাজমান ; সম্মখস্থ জগন্মোহনে 
হোমকুণ্ু,ভীহার বহিরাগে প্রস্তরশিশ্মিত চত্বরে যুপকাষ্ঠে শিত্য 
পপ্তবি হইয়াথাকে। যাজপুরনিবানী ৰান্ষণগণ পঞ্চদেবোগাসক, 
অতএব পণুবলি দিয়া থাকে। মহাষ্টনী দিবসে দেবীর খাত্রা 
হইয়া থাকে । 

বিরজাদেবীর মন্দিরের উত্তরভাগে একটা কক্ষ মাধো ৫ ফুট 
ব্যাপের বূধান কৃপ, উহা নাভিগরা নামেন প্রপিদ্ধ। এহস্থানে 
পিগু গ্রদান করিতে হয়। যথা 

“গ্ায়াং বিরজ্জে চৈব মাহেন্ত্রে জাহুবীতটে। 
অত্র পিওপ্রদে! ধাতু ৰক্ষলোকমনামর়ম্‌ ॥ 

পস্থলে পিতৃ মাত্‌ প্রহাতর উদ্দেশে পিওু প্রদান করিয়া 
নাভিকুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত করিতে হয়। পিওপ্রদানের ম্ নিতান্ত 
মন্দ নহে। যাহার যাজপুরে আলিয়া থাকেন, তাহারা প্রায় 
সকলেই পিতৃপিও দান করিয়া যান। বিরজাদেবীর মন্দিরের 
অনতি উত্তরে গ্রেনাইট প্রস্তরের চত্বরের উপর একথণও 
ক্লোরাইট প্রস্তরের ধ্বজস্তস্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া! একমতে বন্ধার 


বির টি ৩ লপ্পতশ 


* গয়ানুরের |মন্তক গয়াতে পড়িয়াছিল, তাহ গয়াশী্ধে বিষুপাদপদ্ম 
নামে বিখ্যাত । তাহার নাভিদেশ যাজপুরে পড়িয়াছিল, তাহ নাভিগয়! 
বলিয়া প্রসিদ্ধ; এ স্থানে বিষুর গদ! রহিয়াছে। গোদাবরীর অন্র্গভ গীঠা- 
পুরে তাহার পদ পড়িম্াছিল বলিয়। উহ! পদগয়া নামে পাতি। 


৭৩ তীর্ঘদর্শন | 


আশ্বমৈধ যজ্ঞের, অন্তমতে কেশরীরাজাদিগের কীর্ঠি শ্রবণ 
করাইতেছে। খ্ন্তস্তটা প্রায় ৩৭ ফুট উচ্চ প্রস্তস্তোপরি 
পূর্বে গরুড়মৃত্তি বিরাজ করিত। যবন-সেনাপতি কালাপাগড়, 
ধাঁভ! মুকুনদেরকে মমরে নিহত করিয়া, যাজপুরের হিন্দু 
দেবদেবী নষ্ট করিবার সময়, এ স্তম্ত নষ্ট করিতে যথেষ্ট প্রয়াস 
পাইয়া অক্লুতকার্ধ্য হইলেও, উপরিস্থ গরুড়মূর্তি নষ্ট করিয়া- 
ছিল। পুরাবিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, দশম শতাব্দিতে কেশরী- 
রাজগণ কর্তৃক ইহা বিজয়স্তন্তরূপে স্থাপিত হইয়াছিল। এমন 
বৃহৎ ও ভারসহ প্রস্তরথণ্ড করদ-রাজোর পাহাড় হইতে ক্ষোদিত 
হইয়া, কি উপায়ে, পুরাকালে, নদ নদী উত্তীর্ণ করিয়া শত 
মাইল দূর হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহা আমরা হৃদয়ঙগম 
করিতে সমর্থ হই না। 

বিরজাতাপনীতে যাজপুরকে শকটাককৃতি বলা হইয়াছে, ও 
তাহার তিন কোণে তিনটি শিবমন্দির থাকিয়া) সীম নির্দেশ 
করিতেছে। পাণ্াপ্রোক্ত মন্দিরত্রয় যথা,__মঞ্জুলিতে স্থানেশখর, 
উত্তর বাহিনীতটে সিছ্ধেশ্বর ও বিরজাদেবীর মন্দিরের নিকট 
অগ্রীস্বর। ইহা তাপনীপ্রোক্ত ঈশ্বর নাম হইতে পৃথকৃ। মধু- 
গুরুই্মীতে দিদ্ধেখখরের মেল হুইয়। থাকে । নগরের ভিতর 
আথণ্ডেশ্বরের মন্দির আছে। কিংবদস্তী যে, ইন্ত্র তথায় 
তপন্তা করিয়া গৌতমশাপজনিত সহআ্যোনিত্ব হইতে মুক্ত 
হইয়াছিলেন। অপর এক মন্দিরে হাটকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ 
রছিয়াছেন। 

বিরজাদেবীর মন্দির হইতে অর্ধ মাইল দুরে মণিকণিক! 
নামক ঘাটে মহাবিষুব সংক্তান্তিতে যাত্রা হইয়া থাকে। 

সব্ডিভিজনেল-কাছারীতে চারিটী দেবীমূর্তি রক্ষিত হ- 
মাছে । মকলগুলিই যবনের অন্যাচারে তৎসংস্পর্শদোষে পতিত 
হইয়া) নদীগর্ভে পড়িযাছিল। একটা বারাহী মূর্বি, তাহার অঙ্কে 


যাজপুর। ৭১ 


শিশ্তসন্তান, সর্বাঙ্গে আভরণ, একথও্ড নীলবর্ণের প্রস্তর হতে 
ক্ষোদিত, হস্তে কঙ্কণ, কণ্ঠে হার, পদে বাকৃমল, কর্ণে ছু ও 
বামহস্তে অন্গুরি আদি সমস্তই রহিয়াছে। দ্বিতীয় মূর্তি চমু! 
শবারূঢ়া, তিনি এক হস্তে নরকপালে অমৃত এবং অপর হস্থে 
থ্ভা ধারণ করিয়াছেন,তাহার গলে নরমুণ্ড দোলায়সান। তৃতীয় 
ূর্ঠি ইন্দ্রাণী, গজোপরি অধ্যাসীনা। ই্ার গান্র নানাবিধ আভ- 
রথে ভূষিত । মূর্তত্রয় ৮ ফুট উর্ধে ও ৪ ফুট গ্রস্থে হইবে। চতুর্থ 
শান্তমাধবমূর্তি। ইহ! ভাঙ্গিয়া তিন খওড হইয়াছিল, ঢুই খণ্- 
মাত্র পাওয়। পিয়াছে। মন্তক হইতে নাতিদেশ ১০ ফুট ও 
অধোদেশ ৮ ফুট) এই মূর্তির পদদ্বয় নাই। কেহ কেছ অগ্ুমান 
করেন, ইহ1 বৌদ্ধদিগের পদ্পপাণির মূর্তি । সম্ভবতঃ তাহাই 
হইবে? কিন্তু, এক্ষণে ইহা শাস্তমাধৰ নামে পরিচিত । পূর্বে 
ইহা যাজপুরের পশ্চিমে ১| মাইল দূরে গতিত ছিল; তথা 
হইছে এইস্থানে আনীত হইয়াছে। এই মুর্তিচতুষ্টয দর্শনোপযুক 
তাহার সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে যাহাকে শোলপুর কহে গুথান্ন কেশরীরাজাদিগের 
প্রাসার্দবাটী ছিল। যবন কর্তৃক উড়িষা! অধিকৃত হইলে, যাঞ্জ- 
পরের যবন শাসনকর্তা! তাহা ভাঙ্গিয়। সেই মশতায় আপন 
আবাগবাটা নির্মাণ করিয়াছিল। ভিত্তির ঘাহা কিছু অবশিষ্ট 
ছিল, তাহাও গ্রাওড টঙ্কবর্্র নির্মাণে ব্যবস্থত হইয়াছে। এক্ষণে 
শোরপুরে কেশরীরাজাদিগের কীর্তি চিহ্ন কিছুমাত্র দেখিবার 
নাই। সেইখানে স্বারবামিনী নামে এক দেবী আছেন) লোকে 
বলে এই দেবী রাক্জপ্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন; এই 
কথা কতদুর প্রামাণিক বলিতে পারি না। আর একটা প্রবাদ 
গুনিলাম; রাত্রিতে শোলপুরীতে টাকা গণনার হ্ঠায় সর্বদাই 
শব হইয়া থাকে) লোকের বিশ্বাস যে, বক্ষ ৰা যক অদ্যাপি 
কেশরীরাজাদিগের গুপ্ুধন রক্ষা করিতেছে। 
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পুরীর ১৮ নালার ন্যায় এখানে তিতুলামল গ্রামে একটা 
পুরান সেতু আছে। উহা! ১১ নাল! নামে বিখ্যাত। ইহাও 
একটা পুর্বব হিন্দুকীর্তির নিদর্শন। যাজপুরের অগ্সিকোণে ২। 
মাইল দুরে নরপদা গ্রামে যে স্তূপ আছে তাহা হিন্মমতে 
যযাতি-কেশরী-রাজপ্রাসাদের ভগ্মাবশেষ । কিন্তু পুরাতব্ববিদ্গণ 
তাগাকে বৌদ্ব-সঙ্গারামের ভগ্নাবশেষ অনুমান করেন। 

ঘবনাধিকারের নিদর্শনস্বরূপ মবডিভিজনেল কোর্ট*প্রাঙগণে 
“টৈয়দ আলিবুখারীর” সমাধিমন্দির (মস্ক) দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 
ইহার গঠন নিতান্ত মন্দ নহে; সম্প্রতি ইহার মংস্কার হইতেছে। 

যাজপুরের শ্রীবরাহদেব, শ্রীজগন্নাগদেব ও শ্রীবিরজাদেবীর 
মন্দির প্রসিদ্ধ হইলেও আয়তনে দক্ষিণদেশের মনিরের তুলনায় 
ঘত্সাঁমান্: তবে যে কয়েকটা নীল প্রন্তরের দেবদেবীর মূর্তি 
স্র্শন করিলাম, তাহাদের গঠন প্রণালী দক্ষিণদেশের দেবমূর্তি 
অপেক্ষা উতরুষ্ট ও দর্শনৌপযুক্ত। 

বিরঙজাক্ষোত্রে যক্তবরাহের পূর্বে পৌরাণিক বিবরণ দৃষ্টে 
বৌধ হয়, এই স্থানে যে সময় বৌদ্ধদিগের প্রৰল প্রতাপ ছিল, 
তংকালে সমস্ত ঘক্তাদি কার্য্য লুপ হইলে পর পৃথিবী যেন এক 
রূপে রঙ্াতলগতার ন্যায় হইয়াছিল। অনন্তর, কাঁলৰশে 818 
খৃঃ হযাতিকেশরী নরপতি কর্তৃক হিন্দুপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইলে 
পুনর্বধার বজ্ঞাি কায আরম্ত হয় এবং তাহাতেই যেন পৃথিবী 
পুনর্ববার উদ্ধৃতা হইয়! থাঁকেন। পদ্সপাণি প্রভৃতি কয়েকটা 
বৌদ্ধমূর্তিও এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ প্রদান করিতেছে । আরও 
পুরাণে গয়ান্ুরের দেহ, এরূপ বিস্তৃত বলিয়৷ কীত্তিত হইয়াছে 
যে, তাঁহার মন্তক শীর্ষ-গয়্াতে। নাতিদেশ যাজপুরে ও পদদ্ব 
পীঠাপুরে পতিত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় এই সমস্ত 
গ্রদেশেই ভগবান্‌ শাকাসিংছের ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহ! বেদ- 
বিরোধী হেতু আম্মুরিক বলিয়। কথিত হইত। অতএব, শীর্ষ- 
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গঞ্জ যাঁজপুর ও গীঠাপুর এক দময়ে বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা 
ছিল। 
অনন্তর, আমরা বৈতরণীর ভীরে কয়েকদিবস অতিবাহিত 
করিয়। ভদ্রকের নিকট শালিন্দীতীরে রাওিয়গ্রামে পটাবাস 
সহিত আনিয়াছিলাম। যেখানে রেলপথ শালিন্দী পার হইবার 
কল্পন! হইয়াছে, তথা হইতে ভদ্রক সিভিলষ্টেসন্‌ ২ মাইল ও 
তদ্রক সহর প্রায় তিন মাইল হইবে। ভদ্রকালী দেবীর নাম 
ভইতে 'ভপ্ুক+ নামের উৎপন্ভি হইয়াছে । এখানে হিন্দুকীর্তির 
মধো কালীমূর্তি ও গোপালজীউর মঠ । এই মঠে সাধু অতিথি 
াশ্রয় ও প্রসাদ পাইয়। থাকে । এখান হইতে রেলপথ কটক- 
কলিকাতাগ্রাওুটঙ্কবন্মের বামধার হইয়। বালেশ্বর গিয়াছে। 
এই পথের প্রত্যেক তিন তিন মাইল অন্তর একটা ছোট 
একটী বড় পর্যায়ক্রমে যাত্রী-চটী ও পুক্ষরিণী রহিয়াছে । গ্রা্- 
টঙ্করোডের দক্ষিণভাগে £৩৮ ও ৩৯1০ “মাইল্ট্টোনের” মধো 
আন্মরিয়া নামে বৃহৎ হদ। এই বৃহৎ কৃত্রিম হুদ দীর্ঘে ১, 
মাইল প্রস্থে এক-তৃতীয় মাইল হুইবে। এত বড় বৃহৎ হুদ 
মন্তুষা কারা খনন করা অসাধা ভাবিয়! অন্ুরকর্তৃক কর্তিত 
বলিয়। প্রবাদ । এক্ষণে ই্থাতে চড়া পড়িয়া অনেকটা! ধান্ট-. 
ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । ইহাপুরাতন হিন্দুকীণ্ডি। রাণীতলা- 
চট্টার সরোবরষ্টীও নিতান্ত ছোট নহে। রা 
চাঁরিঘোরিয়ায় নিকট রেলপথ কাশবীশ নদী পার হইয়াছে, 
তথা হইতে দ্বিতীগ্ন ডিভিজনের কার্য আরম্ত হইয়! বালেশখবরের 
দিফে গিয়াছে ; অতএব আমর! চারিঘরিয়! পর্যাস্ত সর্ভে করিয়! 
বিশেষ কার্যোপলক্ষে কটকে 'প্রত্যাবৃত্ত হই। তথ! হুইতে 
একাত্ত্রফানন, পুরী ও সতাবার্দীগোপাল সন্গর্শন করিতে যাই। 
একাম্কাননের কথা পূর্বেই গুনিয়াছিলাম, অনেকদিন - 
হইতেই ইহার সনর্শনাভিলাধী থাকিলেও কাধে পরিপত 
দ 
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করিতে পারি নাই। পুরী হইতে প্রত্যাগমন কাঁলে আমরা 
তথায় গমন করি। আমর! মরদাইপুরে বিশ্রাম করিয়া অপরাহে 
একাম্কাননে আপি । ইহা কটক হইতে ২ মাইল দূরে 
হইবে, আসিতে হইলে সরদাইপুর হইতে পুরী কটক- 
রোডের পশ্চিমভাগে যে শাখাবত্ গিয়াছে তাহাতে আসিয়া 
পরে ভোগবত্তী পার হইতে হয়। অন্তর, গ্রান্তর দিয়া গন্ধবতী 
বা গন্ধবহ|। নদী উত্তীর্ণ হইয়া একাম্কাননে আসিতে 
হয়। এক্ষণে একাআকাননকে লোকে ভুবনেশ্বর বলিয়া 
জানিয়া থাকে। ইহা পুরীজেলার অন্তর্গত উত্তর ২০। ১৪ । 
৪৫ অক্ষরেথায়, পূর্বব 8৫। ৫২ | ২৬ দ্রাঘিমার অবস্থিত। 
ইহা দ্বিতীয় কাশীতুঙয পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া শানে কণিত 
আছে। আমরা একাম্চন্দ্রিকায় ইছার দীমাসম্বন্ধে দেখিতে 
পাই যে, 

*ক্ষেত্রস্ত পৃর্ববদক্ষে চ পশ্চিমে চোত্তরে তথা । 

ক্রোশেন মগ্ডলাকারং কুর্যযাৎ ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণম্‌। 

ক্ষেত্রমেতৎ সমাদিষ্টং চক্রাকারং শুভং মুনে |” 

এই বচন অনুসারে এই ক্ষেত্রের সীমা একক্রোশ মাত্র 

হইলেও একাত্রপুরাণে অন্তর্ধপ কথিত আছে যে,_- 

প্খগ্ডাচলং সমাসাদায ফত্রান্তে কুগুলেশ্বরঃ। 

আসাদ্য বারাহী দেবী বছিরঙ্গেশ্বরাবধি |% 

অতএব, ইহার সীমা, পশ্চিম খণডগিরি পর্য্য্ত, পূর্ব্ব পুরী, 

বক্ষে সন্ধিকটস্থ টক্কপাণি গ্রামের কুগুলেশ্বর পথ্যন্ত, উত্তর 
মিক্াপন্জী গ্রামের বারাহীদেবী পর্ধ্যস্ত এবং দক্ষিণ দৌলিক 
পাহাড়স্থিত বহিরঙ্গেশবর পর্যন্ত । ইহ] ৩ যোজন ১২ মাইল 
ব্যাসে চক্তাকার স্থান হইবে। ইহা পরিক্রমণ করিতে বহু 
আরাস সাধ্য বলিয় যান্রি-গণ মৃূল মন্দিরের এক মাইল পরিষিত 
স্থান পরিক্রষণ করিয়া থাকে। 


একা তত্কাননন। ৭৫ 


একাজকাননের নাম সম্বন্ধে কপিলসংহিতায় ১৩ অধ্যায়ে 
এইক্ূপ দেখিতে পাওয় যায়। যথা, 
"একাত্রবঙ্ষস্তত্রাসীৎ পুরাকল্পে তু মুক্তিদঃ। 
তত্র একো বতশ্চাঅস্তম্মাদেকাত্রকং বনম্‌। 
মহোচ্ছায়ঃ স্শাথী চ নববিক্রমপল্লবঃ | 
ধন্খার্থকামমোক্ষাশ্চ মত বুক্ষে ফলানি চ ॥ 
তং বৃক্ষং গোপনীয়ঞ্চ চকার স্ুরনাশনঃ। 
তস্ত মূলে মহেশস্ত তন্নায়া থ্যাতিমাগতঃ ॥৮ 
তথাচ একাত্রন্দ্রিক।। 
“এবমেকো! যতশ্চাজন্তম্ার্দেকাম্রকং বনম্‌। 
সর্বপাপদ্রমতু্লং নানাতীর্ঘবিভীষিতম্‌। 
আহঙচ্ছায়ান্ত বৈ তে! ক্রোশমাত্রা হদাহত। ॥ 
“স বর্ততে নীলগিরিধোজনেহত্র তৃতীয়কে। 
ইদৃস্তেকাআ্রকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতেধিদুঃ |” 
এই নকল বচনে একটা মাত্র আমবুক্ষের কথ! থাকিলেও 
কাননশব বিদ্যমান থাকায় বোধ হয় কেবল মাত্র ক্রোশব্যাপী 
আত্রবুক্ষেরই কানন ছিল ইহাতে অন্ত কোনও বৃক্ষ দৃ্ট হইত 
না। 
ধর্জটার একাঁমঅকাননে আসিবার বিষয়ে উৎ্কল খণ্ডের 
১২ অধ্যায়ে নারারণ-ধূর্জটা-সংবাদে এইরূপ বিবরণ দেখিতে 
পাওয়া ষায়। যথাঃ 
“এক্ষণে এই ভ্রিলোকমধ্যে আমার স্বনামে বিখ্যাত দক্ষিণ 
সমুজের তীরবর্তী পুরুষোত্তমক্ষেত্র আছে, তুমি সেই স্থানে 
গমন কর *%*** সেই ক্ষেত্রের উত্তরভাগে অতি বিস্তৃত 
একাম্কানন আছে। হে ত্রিপুরান্তক। তৃমি নির্ভয়ে পার্ধতার 
সহিত সেই স্থানে বাম কর। এই জগত্লষ্টা স্বয়ভু বঙ্গা এক্ষণে 
আমার অনুমতি ক্রমে তথায় কোটিলিঙ্গ স্তাপন করিয়াছেন।” 


৭৬ তীর্ঘদর্শন। 


“ইতুক্তো বাস্থদেবেন ব্র্ন্বকে। নতকন্ধরঃ | 
কতাঞ্জলিপুটে। ভূত্ব! প্রোবাচ মধুস্থদনম্‌ ॥ ৮০ | 
শ্রীমহাদেব উবাচ। 
দেবদেব জগন্নাথ প্রণতার্তিহর প্রভো! !। 
ত্বদাজ্ঞাপালনং শ্রেয়: কারণং মে জগতৎপতে 18] ৮১ ॥ 
যস্ত মুড়তয়! দেব অবলেপঃ কতো ময়।| 
তটববানু গ্রহস্তত্র পরতো ! চাপল্যকারণম ॥ ৮২॥ 
যদাদিদেশ দেবেশ প্রয়াণং পুরুষোত্তমে। 
গচ্ছামি তগ্ম,্ি, কৃত! ক্ষেত্রং মুক্তিপ্রদং শিবম্‌ 1৮৮৩ 
ইত্যাদি উৎকলথণ্ডে ১২ অধ্যায়ে ॥ 
কেশব এইরূপ সগর্ধ উপদেশ প্রদ্দান করিলে, শঙ্কর 
সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া মাধবকে কহিলেন; ঠে 
দেবদেব। হে জগন্নাথ! হে শরণাগত-গ্রতিপালক ! হে ত্রিবিধ- 
পাড়া-ন্টকারিন্‌। হে জগৎপতে! আপনার আজ্ঞ! পালন করিলে 
সদ শ্রেয় হইয়া থাকে । অহঙ্কারের বশবন্তী হইয়া মুঢ়তাবশত; 
আপনার আদেশ পালনে বিমুখ হইয়াছি, দে কেবল আমার 
মানমিক চাঞ্চল্যতায় হইয়াছে, এক্ষণে আপনি আমার প্র/ত 
অন্থুকম্পা প্রদর্শন করুন্। আপনি পুরুযোভমক্ষেত্রে যাইবার 
কারণ যে আন্ঞ! করিয়াছেন, আমি তাহা শিরোধার্ধয করিয়া 
সেই মুক্কিপ্রদক্ষেত্রে গমন করিব । 
কপিলসংহিতায় অন্তরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়। যায় যথা, 
“পুর ভ্রেতাযুগে বিপ্রা বারাণস্তাং মহেষ্বরঃ। 
তিষ্ঠন্‌ বাক্যমুবাচেদং নারদং মুনিপুঙ্গবম্‌ ॥ 
প্রীমহেশ্বর উবাচ। 
তন্তাং পূর্যযাং ন তিষ্ঠামস্তধুনাসৌ বিনহ্ঠতি। 
বব চ জনাকীর্ণ তপোবিস্বকরী মুনে ॥ 
যত স্থানঞ্চ জনাকীর্ণং তত্র স্থাতুং ন যুদ্যতে। 


৯ 


একামত্কানন। 


উপদ্রবে! ভবেত্তত্র নান্তিকৈজ্ঞানবিহ্বলৈ | 
নাস্তিক] যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র ধর্ম্মো ন বিদ্যতে। 


“ অধন্মাচ্চ ভবেল্লোপো হবি9াগো মুনীশ্বর ॥ 


এতৎ স্থানং প্রবত্ধেন পাক্বতার্থং কৃতং পুর1। 
পার্বত্যা রুচিরং যত্ত, তৎ স্থানং মঘ হর্ষদম্‌॥ 
অধুনাত্র মুনি্রেষ্ট স্থাতুং নোত্সহতে মনঃ। 
রহন্তং পরমস্থানং কুত্রাস্তে মাং বদাশ চ॥ 
নারদ উবাচ। 

লবণস্তোদধেন্তীরে নীলশৈলে! নগোত্তমঃ | 
তত্তরে চ বিখ্যাতং ক্ষেত্রমেকাকং প্রভে ॥ 
তত্র শ্রীবানুদেবাথ্যে রমানাথো জগদ্গুরুঃ। 
অনন্তেন সহ শ্রীমানেকাকী বিজনে বনে । 


তত স্থানং পরমং গুহাং ন জানাতি প্রজাপতি | 


ভবানপি ন জানাতি দেবতানাঞ্চ ক! কথ! ॥ 
একাম্রং পরমং গুহাং জগন্নাথস্ত চক্রিণঃ। 
ক্রোড়স্থিতান্ধিকন্তাপি নৈৰ জানাতি শঙ্কর ॥ 
সাক্ষাদিগ্রহবাংস্তত্র অনস্কেন জনাদ্দনঃ | 
স্্যৎপাদননাশো চ স্থিতিস্তেন বিচাধাতে ॥ 
সর্বদা সোইপ্যনস্তস্ত দেবেন সহ তিষ্ঠতি | 
লক্ষণে রামরুফেন তথ! চ রোহিণীস্থতঃ ॥ 
অনেকদিনপর্য্যস্তং তপস্তপ্ত। মহেশ্বরঃ। 
প্রসন্নে বাসুদেবে চ জ্ঞাতং মে ক্ষেত্রমুত্তমম্‌ 1 
অহং শেষে! জগন্নাথস্ত্রয়াণাং তত্র সঙ্গতি: | 
ইন্দ্রাদীনাঞ্চ দেবনামন্তেষাঞ্চ ন বিদাতে ॥ 
এবং পরমগ্ডপ্তং তন্ময় জ্ঞাতং পুরা গ্রভে1 | 
ইদানীং ভবতা জ্ঞাতং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্‌ ॥ 


রং ৬ ক ও 


৭৭ 


চা 


তীর্ঘদর্শন | 


প্রীশঙ্কর উবাঁচ। 
নমন্তে পরমানন্ন পদ্মনাভ স্থুলোচন। 
নমোহম্ত্ব তশ্মৈ ছরয়ে ত্ররীমুর্তিধরায় চ॥ 
নীলজীমৃতবপুষে নমক্ত্রেলোকানায়ক !। 
দেবানাং বরদৌোহইসি ত্বং প্রপঙ্গার্ডিহর প্রতো | 
একাস্ত্রকনিবাসায় নমন্তে পীতবাসসে। 
নিগুণৈগুণরূপায় শঙ্খচক্রাজধারিণে। ॥ 
ত্বমেব জগতামাদিঃ কারপানাধ্ কারণম্‌। 
ভক্তবন্ধে! জগন্লাথ করুণামরসাগর ! ॥ 
তব স্থানানি রম্যাণি সত্তি দেব সহম্রশঃ। 
একাজে গুপ্তরপঞ্চ ন জানামি কথং প্রভো 1 ॥ 
মামুবাচ পুরা বিষুস্তং মনার্ধীশরীরকম্‌। 
ইদানীস্ব কথং বাহাং কৃতবানসি কেশব !॥ 
নারদন্তব তক্তস্ত শযা তে ভূজগেশ্বরঃ। 
কেবলং তৌ হি জানীতঃ কপ নান্তি ময়ি প্রভো ৷ ॥ 
গোপীনাং প্রেমভক্তানাং দত্ত! মুক্তিত্বয়৷ বিভো!। 
সনকাদ্যাশ্চ তিষ্ঠস্তি ঈশ্বরেচ্ছ' নিরদ্কুশা ॥ 
একাত্রবিপিনে রম্যে তিষ্ংস্বং পরমেশ্বর । 
ষোগনিদ্রাং সমাশ্রিত্য লোচনাজে নিমিলা চ॥ 
ইদানীং করুণাপাঙ্গং দেহি মে জগদীশ্বর। 
স্বস্থানং দেহি সংগ্থাতুমাগতোই২শ্মি তবাস্তিকম্‌ ॥ 


শবাস্ুদেব উবাচ। 


শৃণু মন্তচনং শস্তে। কথয়ামি হিতং তব। 

স্বাতুং স্থানং প্রদান্তামি কুরু সতাং মমাগ্রাতঃ ॥ 
নৈব কাশীং গমিষ্যামি স্থাভামাত্র চ সর্বদা। 
সগপৈরাবৃতে। নিতামিতি সত্যং মহেশ্বর ॥ 


একাম্্কানন। ৭৯ 


শ্রীশঙ্কর উবাচ। 

কাশীং কথং ন যাস্তামি তত্রাস্তে জান্কবী মম। 
সর্বতীর্৫ঘময়ী পূণা তীর্ঘং মে মণিকর্ণিকা ॥ 

শ্রীবাস্থদেব উবাচ। 
অত্রান্তে মণিকর্ণী তে মদগ্রে পাপনাশ্িনী। 
আচ্ছাদিত! চ পাষাণৈগু-্বৃক্ষলতাদিভিঃ ॥ 
নারদস্ত ন জানাতি নৈব শেষো গিরীশ্বর !। 
অহমেব তু জানামি বিদ্ধি ত্বমধুন! হর ॥ 
অত্রৈব জাহ্নবী তেইস্তি মৎপদাগ্রচ্যুতা শুঁভ1। 
আগ্নেষ্যাং দিশি পৃষ্ঠে মে গঙ্গাযমুনসঙগকা ॥ 
অন্যান্যপাত্র তীর্৫থানি স্থগুপ্তানি চ সম্তি মে। 
পশ্চাৎ সর্বাণি বক্ষ্যামি কুক সত্যঞ্চ শঙ্কর! ॥ 


শ্রীশঙ্কর উবাচ। 


সত্যং সত্যং বদাম্যব্র তিষ্ঠামি মধুহুদন। 
বারাণসীং পরিত্যজ্য অন্ত ক্ষেত্রাণি মাধব2। 
একাম্রবিপিনে স্থান্তে তব সান্নহিতে প্রভো | 
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ন বাহ্ামি চ কুত্রচিৎ ॥ 
ভারদ্বাজ উবাচ। 
ইতুযুক্তো ভগবান্‌ শতৃন্তদিষ্চোর্দক্ষিণে দিশি। 
লিলরূপধরশ্চান্তে চতুর্বর্গফলপ্রদঃ ॥ 
মূলং স্কটিকসঙ্কাশং মহানীলঞ্চ মধ্যমম্‌ ॥ 
মাণিক্যাভং তদৃদ্ধব লিঙ্গং ভ্রিভূবনেস্বম্‌ ॥ 
ততঃ প্রভৃতি তো বিগ্রাঃ ক্ষেত্ররাজে মহেস্বরঃ | 
কোটিলিঙ্গাবৃতঃ শ্রীমান্‌ বাসুদেবস্ত পালকঃ ॥ 
তত্র পশ্যন্তি ষে লিঙ্গমেকাসত্রে মুনিসত্বষাঃ | 
ৰক্ধহত্যাযুতা বাপি মুক্তিস্তেষাং করস্থিতা ॥ 


৮০  তীর্ঘদর্শন | 


এবং শত প্রর্থযিত্ব! বাস্্দেবং মনাতনম্। 
একাত্্রবিপিনে চান্তে কোটিলিঙ্গধরঃ প্রতুঃ॥” 

পুরাকালে ত্রেতাযুগে কাশীস্থ বিশ্বনাথ দ্েবধি নারদকে 
কহিয়াছিলেন ; বৎস নারদ! আর এ পুরীতে থাকিবনা, ইহ। 
শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে; এখন ইহ! জনাকীর্ণ এবং তপো-বিদ্রকর 
হইয়া উঠিয়াছে, অতএব জনাকীর্ণ স্থানে অধিবাদ করা উচিভ 
নছে। জ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকেরা (বোধ হয় বৌদ্ধদদিগকে উল্লেখ 
কারিয়৷ বল! হইয়াছে) উপদ্রব করিতেছে, যথায় নাস্তকের! 
বাস করে তথায় ধর্শ কর্ম থাকে না, সকলেই অধর্মমাচারী হয়, 
এস্কানে যজ্জাদিতে হবিরাগও লোপ হুইল। পার্বতীর জন্য অঠি 
যন্ধে এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলাম | পার্ধতীর রুটিপ্রদ স্থান 
আমার হর্ষপ্রদ বটে, কিন্তু এখানে আর থাকিতে ইচ্ছা হই" 
তেছে না, যদি অন্তত্র কোন মনোহর স্থান থাকে, আমায় এখনিই 
বল) নারদ বপিলেন, হে প্রভো !.লবণদমুদ্রের তীরে নীলশৈল : 
নামে একটী নগরোত্তম আছে, তাহারই উত্তরে প্রসিদ্ধ একাম্র- 
কানন অবস্থিত। সেই বিজন কাননে অনস্তের সাহত জগদ্‌ 
গুরু রমানাথ প্শ্রীবাস্ুদেব*্নাম ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে- 
ছেন। সেই স্থান পরম গুহা; প্রজাপতি, অধিক কি আপান 
পর্যাস্ত ও ভাঙা জ্ঞাত নহেন; দেবতাদিগের ত কথাই নাই। 
হে শঙ্কর! জগরাথের বক্ষোপরি থাকিয়াও স্বয়ং লঙ্গমীদেবীও 
সেই পরম গুহ একাত্মক্ষেত্র অবগত নছেন। জনার্দন অনস্তের 
সহিত সেই স্থানে থাকিয়া হৃষ্টিস্থিতি লয় করিতেছেন। রা 
লক্ষণ, বলরাম কৃষ্ণ সদাই তথায় বাদ করিতেছেন। হে 
মহেশ্বর ! আমি অনেক দিন ব্যাপী তগন্তা দ্বারা বাস্থদেবকে 
তুষ্ট করিয়া সেই উত্তম ক্ষেত্র অবগত হইরাছি। আমি, 
অনন্ত ও জগন্নাথ, আমাদিশের তিন জনেরই তথার গতি- 
বিধি আছে, ইন্জাদি দেবগণের কোন মম্পর্ক নাই। হে প্রভো 


একা ত্কানন। ৮১ 


পূর্ধে এই পরম গুপ্ত স্থান আমি জ্ঞাত হই এক্ষণে মাপনিও 
জ্রাত হইলেন । 


্ ্ ৰা 


অনন্তর শ্রীশঙ্কর, নারদের কথা শ্রসণ করিয়। শৈলসুতার 
সহিত একামকাননে আগমন করিয়া, জগগ্লাথকে সন্বোধন 
করিয়া! কহিলেন, “হে পরমানন্? পঞ্মনাত স্থলোচন আপনাকে 
নমস্কার । হে ত্রয়ীমূর্তিধর হরে! আপনাকে নমস্কার । হে নীল- 
জীমূতবপু! হে ত্রৈলোক্যনায়ক দ্রেবগণের বরদাতা । আপনাকে 
নমস্কার । হে গীড়িততীত-ত্রাণকারিন্‌! হে একামরনিবাশ গীতা- 
স্বর! হেনিগুণ! হে গুণরূপ-শঙ্চক্রাজধারিন্! আপনা,ক 
নমস্কার ছে জগতের আদিকারথের কারণ, ভক্তবন্ধু করুণাসাগর . 
জগন্নাথ! হে দেব! আপনার সহশ্্ সহত্র রম্যস্থান মাছে জাণি, 
কিন্তু এই একাম্রে আপনার গুপ্তরূপ জানিলাম না। হে চরে! 
আপনি আমায় পূর্বে বলিয়াছিলেন, আমি তোমার অর্ধ শরীর ; 
কিন্তু ছে কেশব! এক্ষণে আমায় শ্বতন্ত্র করিলেন। আপনার 
তক্ত নারদ, আর আপনার শয্যা ভূজগেশ্বর, এই উভয়েই কেবল 
এই স্থান অবগত আছে; আমার প্রতি আর আপনার দেরূপ 
অনুগ্রহ নাই। হে বিভে।! লীলামন। আপনার প্রেমভক্ত 
গোপিনীগণ অনায়াসেই মুক্তিলা করিল। আর পনকার্ধি 
মহধিগণ মুক্তির আকাজ্ফার অন্যাপি আপনার ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করিয়া রহিয়াছে । হে পরমেশ্বর! একান্ত বিপিনে যোগ- 
নিদ্রা 'সমাশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন ; এক্ষণে লোচন উন্মীলন 
করিয়। আমাকে অবলোকন করুন। হে জগদীশ্বর ! আমি আপ- 
সার আশ্রয়ে আসিয়াছি; আপনার এই পরম রমণীয় স্থানে 
আমায় বাদ করিতে অনুমতি করুন। 

ূর্জটা এইযপ স্কব করিলে পর, বিণ নয়ন উন্মীলন করি! 


৮২ তীর্ঘদর্শন। 


ছান্তমুথে কহিলেন, হে শল্ভে।! তোমার হিতের জন্য যাহা 
বলি শ্রবণ কর। আমি সানন্দে তোমাকে এন্থানে থাকিছে। 
দিব, কিন্তু একটা সত্য করিতে হইবে যে, তুমি আর কাশীতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইবে না, ম্বগণের সহিত মনোহর এই একাত্তর 
কাননে বানু করিবে। শঙ্কর কহিলেন, কেমন করিয়া আমি 
পুণ্তৃমি বারাণনী একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিব? নে 
স্থানে আমার জাহৃবী ও সর্ধতীর্ঘময়ী মণিকণিক1 "রহিয়াছে। 
প্রীবান্থদেব কহিলেন, হে শঙ্কর! এখানে আমার সন্মুথে পাষাণ 
ও গুন্সবৃক্ষা্দি দ্বারা আচ্ছাদিত পাপনাশিনী মণিকর্ণিকা 
রহিয়াছে। হে গিরীশ! নারদ বা শেষ কেহই ইহার বিষয় 
অবগত নহে ; এখানে অগ্রিকোণে পৃষ্ঠ ভাগে আমার পদনিঃস্ত! 
গঙ্গ। যমুনা প্রবাহিত হইতেছে; এখানে আরও অনেক গুপ্ত- 
তীর্থ আছে, সে দকলও একে একে তোমাকে বলিব। এখন 
আমার সকাশে সত্য কর যে, এইখানে থাকিবে। শ্রীশঙ্কর 
কহিলেন, হে মধুহদন! আমি শপথপূর্বক বলিতেছি, মাপ- 
নার নিকটেই থাকিব। ছে মাধব! বারাণপী অথবা অগ্ত 
কোন স্থানে কদাচ গমন করিব না। হে প্রভো! আমি পুন- 
ব্বার ত্রিসত্য করিতেছি যে, আপনার সঙন্গিহিত একাত্কাননে 
থাকিব? অন্য কুত্রাপি যাইব না। 
ভারদ্বাজ কহিলেন, ভগবান্‌ শঙ্কর এই প্রকার কহিয়! বিষ্ণুর 
দক্ষিণদিকে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই লিঙ্গের মূলদেশ 
শ্কটিকসন্কাশ, মধ্যভাগ মহানীল ও উদ্ধীদেশ মাণিক্যাত হইল। 
এই লিঙ্গমূর্তি ত্রিভূবনেশ্বর নামে বিখ্যাত। হে বিপ্রগণ! তদবধি 
এই ক্ষেত্ররাঙ্ে শ্রীমহেশ্বর কোটিলিঙ্কে আবৃত হইয়াছেন ও 
শ্রীবান্ুদেব ইহার পালক। হেমুনিলত্বম ! যে মানব সেই একাত্তর 
কাননে লিঙ্গরাজকে সন্দর্শন করে, তাহার কোটি ৰক্গহত্যা পাপ 
বিনাশ হব, এবং ভাহাদিগের মুক্তি করস্থিত। এই ূপে বাস্থ- 
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দেবের অপ্ুজ্ঞায় শস্তু কোটিলিঙ্গরূপে একা রবিপিনে অবস্থিতি 
করিতেছেন। 
শিবপুরাণের উত্তরথণ্ডে কীন্তিবাসাস্থরবধ নামে ষড় বিংশ 
অধ্যায়ে এই আখ্যানটা অন্ত রূপ দৃষ্ট হয়। যথা, 
“দিব্যমাণিকাসদনে কাশ্তাং তি্ঠস্তমীশ্বরম্‌। 
উবাচ প্রাঞ্জপির্ভৃত্বা গৌরী পর্ধতনন্দিনী ॥ 
আস্তে কুত্র স্থলং দিব্যং কমনীয়ং তব প্রভো!। 
এতস্তাশ্চৈব সদৃশং গোপনীয়ং মহোদয়ম্‌ ॥ 
দিবি বা ভুবি বা শস্তে। ! পাতালে গগণেইথ বা। 
কুত্রান্তে গোপনীয়ন্তে ক্ষেত্রং তন্মে বদ প্রতো ! ॥ 
ইতক্ক। প্রহসস্তী সা। পাদৌ যৃত্বা মহেশিতুঃ। 
পপাত শিরমা নম শিবপ্রাণেশ্বরী মুনে! ॥ 
উত্থাপ্য শঙ্করস্তান্ত গৌরীমন্থবজলোচনাম্‌। 
চূচুষ্থে বদনং তন্তা দাড়িমীকুম্থমাধরম্ 
তামালিঙ্গা তুজাভ্যান্ত পরিঘ্বজ্য পুনঃ পুনঃ । 
ক্রোড়ে নিবেশয়ামাস ক্গগল্মাতরমন্্িকাম্‌ | 
ততঃ প্রহাস্তবদনে! গিরীশো। নীললোচনঃ। 
স্থকম্পিতোষ্টযুগলে। বীক্ষ্য তামিদমৰবীৎ ॥ 
শ্রীমহাদেৰ উবাচ। 
কাষ্ঠা তে মহতী দেবি ! কতা ময়ি নগেম্ত্রজে। 
তব গ্ীত্যা বদিষ্যামি ভৰি ক্ষেত্রং মম প্রিয়ম্‌। 
প্রীমহুংকলকে ক্ষেত্রে দক্ষিপার্গবস্িধো । 
বিদ্ধাপাদোন্তবাদিতা! নদ্যান্তে পূর্বগামিনী ॥ 
সরিত্বদুত্তব। হেক। নায়! গন্ধবততী শ্রুতা। 
সাক্ষাদিয়ন্ত সা গঙ্গ। বাঠ্ঠামুত্বরবাছিনী ॥ 
সকারগুবাকীর্ণ। স্র্ণপন্কজশোভিত!। 
বমশ্বিকে॥ 
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সন্ধপাপহরং দিবাং ততীরে সদনং মম। 
একাম্রকমিতি খা তং বর্ততে কিল স্থন্দরি 1 ॥ 
সর্বসম্পনমুদিতং সদা বড়তুসেবিতম্‌ । 
টকলাসমিব সপ্রথ্যং তৎ ক্ষেত্রং মম পার্ধতি 1) 
তিলটৈকঃ কণিকারৈশ্চ চন্দনৈ রুপচন্ননৈঃ। 


পনসৈ: পিচুমটদিশ্চ আত্ৈরাভ্রাতকৈস্তথা। 
নাগরঙ্ৈর্নারিকেলৈঃ কোবিদাটরঃ পৃষৎ কৈ: ॥ 
কেতকীবনবৃনৈশ্চ তুলামলকপাদপৈঃ | 
মালতীলতি কাভিষ্ট মাধবীভিঃ সমস্ততঃ ॥ 
তথা দ্রাক্ষালতাভিশ্চ মরীচলতিকাদিভিঃ। 
জাতীযুপীমল্লিকাভিঃ করবীরৈ কুরণ্টকৈঃ ॥ 
নর্মন্দারটকটচৈব সেবস্তীভিঃ স্থগন্ধিভিং। 
ইত্যাদিবিবিধৈবৃক্ষর্পতাতি: পুশ্পকানকৈঃ ॥ 
বড়তোঃ ফলপুষ্পাদাং ক্ষেত্রং মম সথশোভিতম । 
শুটৈম্চ সারিকাভিশ্ঠ কপোতৈঃ শিখিভিঃ পরিয়ে ॥ 
ভশ্চক্রবাটকশ্চ চিকো রৈজলিকুুটটঃ। 
কদশ্ৈঃ কলহংসৈশ্ঠ ভ্রমস্তিন্তৈরিতস্ততঃ ॥ 
শঙায়মানং তদ্দেবি! কৃজতি্ষধুরত্বরম্‌। 
সরোভিঃ শ্বচ্ছতোয়ৈশ্ট প্রফুলকুস্থমানুজৈ; | 
দিব্যসোপানরচনৈঃ সর্বতিঃ সমলম্কৃতম্। 
এবং তৎ পরমং ক্ষেব্রং একাস্রকাননং ময় ॥ 
হ্রাপ্যং সর্ধদেবানাং নরাপামপবর্গদম্। 
তব শ্ীতা। মম স্বানং গোপিতং কথিতং প্রিয়ে। 
বারাণনীসমং দিব্যং কোটিলিঙ্বিভূষিতম্‌ ॥ 
শপার্বতাৰাচ। 
নমন্তে ভগবন্‌ শভে1! ত্রাহি মাং ভুবনেশ্বর । 
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শ্রত্ব! তৎ ক্ষেত্রমমলং মম গ্রীতিরজায়ত ॥ 
দিঢৃক্ষ! মহতী জাত! তব গুপ্তবনে মম। 
যদ্দাজ্ঞাং দাস্ততি বিভো তদা যাস্তাম্যহং বনম্‌ ॥ 
শ্রীশিৰ উবাচ। 
তত্র চেৎ মহতী শ্রদ্ধ! দি্ৃক্ষায়াং তবাভবৎ। 
একাকিন্তা। ত্বয়। দেবি ! তদ গন্ভব্যমের হি ॥ 
যদ্যন্রপং সমাস্থায় তত্র ক্রীড়সি বৈ প্রিয়ে! | 
তত্তদ্রপধরে তৃত্বা করিষ্যেহহং তব! সহ॥ 
অগ্রতে। যাহি দেবি! ত্বং তত ক্ষেত্রং পাবনং মহৎ 
তব পশ্চাৎ গমিষ্যামি সর্ধপ্রমথসংবৃতঃ ॥ 
বামদের উবাচ। 
ইতীশ্বরবচঃ শ্রত্বা মগশাবকলোচন!। 
সিংহমারুহা তরস1 যযাবেকাম্রকং বনম্‌ ॥ 
স্বর্ণকূটাচলং দিব্যং স্ুরসিন্বর্িসেবিতম্‌। 
নানাবৃক্ষলতাগুল্সসরোভিঃ সমলম্কৃতম্‌ ॥ 
নানাপক্ষিরতৈর্দেধোঃ শব্বিতং সুমনোহরম্‌। 
শিববাক্াপ্রমাণং তং দদর্শ গিরিননিিনী ॥ 
তত্র লিঙ্গধরং তৃষ্ট! দিতাসিতারুণপ্রভম্। 
বিবিখৈরুপচাৈঃ সা পুজয়ামাস পার্বতী ॥ 
লিঙ্গং ত্রিভুবনেশস্ত সমাশ্রিত্য কতাসন1 | 
অভবন্িশ্চল! তণ্ডে ! ক্ষেত্রে তশ্িল্িরাময়ে ॥ 
কদাচিৎ সা যযৌ পুষ্পমাহর্ড্‌ং কাননান্তরম্‌। 
ভ্রমদ্ভ্রমরসংযুক্তং পুংক্ষোকিলনিনাদিতম্‌ ॥ 
তস্মিন্‌ বনাস্তরে তণ্ডে হুদমধ্যাদ্বিনির্গতাঃ। 
সহম্রসঙ্খাক1 গান্ত। দদশ সুপয়োধরাঃ ॥ 
তা! আগত্য মুনে সর্বাঃ গাবঃ কুনেন্দুস্থ প্রভাঃ | 
তত্রৈকম্রিন্‌ লিঙ্গবরে তত্যজজুঃ ক্ষীরমুত্তমস্‌ 
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প্রদক্ষিণং নমস্কৃত্য তস্ত লিক্সন্ত বৈ মুনে !। 
ইতস্ততঃ সমাঁলোক্য ত বধূর্বরূণালয়ম্‌ ॥ 
তামালোক্য ক্রিয়াং দেবী বিশ্ময়োৎফুল্ললোচনা। 
তামাহর্ভং মনো দে ভবগ্রীত্যা মহামুনে ! 
তশ্মিন্ে দিনে তাস্ত পুজিতং লিঙ্গমুত্বমম্‌। 
গাবঃ সর্বাঃ ক্ষীরবত্য আযযুর্বরুণালয়াৎ। 
গাঃ সহজ্রাণি তা' দৃষ্টা গিরিরাজস্থতা মুনে !। 
জগ্রাহ শিবতক্তা সা পালয়ন্ত্ী চ যষ্টিন! ॥ 
তামাহত্য জগন্মীত! রূপং তত্যাজ বৈ ম্বকম্‌। 
গোপীরূপং সমাস্থায গোপালিন্তবনুনে ! ॥ 
তাভ্যো ছুগ্ধ। পয়ঃ সর্বং লিঙ্গে ত্রিভূবনেশ্বরে । 
স্নাপয়স্তী চ পয়য়! ভক্তায। স1 মুদ্দিতাতবৎ ॥ 
ন্নাপয়িত্বা পঞ্চোভিস্তং কুস্থমৈঃ স্থুমনোহরৈ2। 
অচ্চয়ন্তী মুদং লেভে দশবর্ধাণি পঞ্চ চ॥ 
এতক্িযস্তরে তে কীত্তিনামা মহাস্ুরঃ। 
বাসম্তদনুগশ্চৈব তত্রাগাতাং সুছুদ্মদৌ ॥ 
রূপযৌবনসম্পর দিব্যকুগুলধারিণৌ । 
দিব্যমাল্যাম্বরধরে। দিব্যগন্ধান্থলেপনৌ ॥ 
তৌ তাং দদৃশভূর্দেবীং গোপীং চন্ত্রনিভাননাম্‌। 
পীনোদ্নতকুচাং গৌরীং বিস্বোষ্ঠীং মৃগলোচনাম্‌ ॥ 
তাবাহতুস্ততস্তণ্ডে স্শ্মিতৌ মধুরস্বরৌ। 
অনঙ্গবশমাপন রস্তকামৌ কৃতাঞ্জলী ॥ 
কীর্ডিবাফাবুচভূঃ। 
ক' ত্বং মোহ্য়সীন্দুমণ্ডলমুখী প্রাগেব সম্ভাপদে 
গান্ধবর্বী মনুজাধিপন্য তনস্ব! কিংব! সমুদ্রাত্মজ1। 
কিংবা কাষবিমোহিনী রতিরসি প্রোততিন্নতুজস্তনী 
নে! চেচ্ছক্রমলোহর! ত্বনসি ব! প্রীত্যা। বদস্বাশড নৌ।॥ 


একাম্রকনিন । ৮৭ 


গোপুাবাচ। 


মাহং সমুজন্ স্তন চান্া 

নাহং রতিরৈব পুলোমজাহম্‌। 

গন্ধর্্বপত়্ী ন চ রাজনন্দিনী 

গোপালনার্থং কিল গোপাহং বিভে1 ॥ 
কীর্তিবাসাবৃচতুঃ। 

আবাং রূৃতাঁথোঁ কুরু পূরুষপ্রিয়ে 

ত্বতনুন্দরভ্রন্মিতদর্শনোতস্ুকৌ। 

ত্বদজ্স সঙ্গম্পৃশদঘুমজ্জনা- 

জ্নীবেশ্বরৌ গাঙ্গজলেপ্লুতাবিব ॥ 


গোপুুবাচ। 


ধিগস্ব বাং পাপনিগৃঢুযানসৌ 
পরস্ত্রিয়া ভোঁগবিচারলালসৌ । 
নৈবং বিধাহং যুবয়োস্্র ভাবিনী 
গমিষ্যথে মুত্যুনিকেতনং ফ্রবম্‌ ॥ 


বামদের উবাচ। 


এবং ক্রধাণ। মদনাঙগনাশন- 
প্রি স্থুরৌ তৌ মদগৃড়মানসৌ। 
বিমোহয়ন্তী কিল পশ্ততোস্তয়োঃ 
ক্ষণাদগাদক্তমিবান্থরে তড়িৎ ॥ ূ 
তৌ তামস্তঠিতাং বীক্ষ্য বিশ্বয়োৎকুল্ললোচনৌ । 
কন্ত প্রিয়েরমবল। পশ্ত তামিতি বাদিনৌ ॥ 
তক্কোবিচেষ্টিতং দৃষ্টা। গিরিজা চন্দ্রকানন। 
শ্মরতি শ্ম মহাদ্দেবং কাশীনিলয়সংস্থিতম্‌ ॥ 
জ্ঞাত শিবা-সংশ্বরণং শিব্ত বিশ্বেশ্বরো বিশ্বশিবপ্রদাতা। 


৮৮ তীর্ঘদর্শন। 


ননীশ্বরাদিপ্রমথাংশ্চ তত্র সস্ত্যজ] গন্তং স মনে! বিধত্তে ॥ 
নীলোৎপলশ্তামলকোমলাঙ্গ; কণরেক্ষণে! বিশ্বফলাধরোইসৌ : 
পিশঙ্গবাস! মুরলীনিনাদী গুঞ্জাবতংসী শিব আজগাম ॥ 
একাভ্রপাদপকরুচি প্রচ লতপ্রবালং 
গন্ধানদীকমলবূতবিনোদ শীলৈঃ। 
মন্দানিটর্মলয়ধূতরজৈস্ত সেব্য- 
মাসাদ্য মন্মথরিপুমুরলীং জগৌ সঃ ॥ 
আকর্ণ্য শঙ্করমুখাশ্ুজনির্গতশ্চ 
বেণুস্বনং কলম্থপঞ্চমরালগীতম্‌। 
গাবো মুগাঃ শিথিস্বকোকিলসারিকাদ্যা 
উত্ফুলললোমলতিক হৃদি শু্রবুস্ত ॥ 
তং গোপবেশধরমীক্ষ্য পতিং ত্রিনেত্রা 
কোহ্য়ং পুমানিতি জহাস বিলোলনেত্র । 
প্রাহ গ্রসন্নবদনামৃতগুচ্ছহাস! 
কত্বং সমাগত ইহাশু পিশঙ্গবাসাঃ ॥ 
তামাহ গোপযুবর্তীং বিধুমগলাস্তাং 
কৃত্ব! শ্মিতং কমলবিশ্রুতলোচনোইসৌ । 
ত্বংকাপি গোপদয়িতে দয়িতার্্রচিত্ত। 
যন্মীং জগাদ বচনং মধুরস্বরোক্তম্‌ ॥ 
গোপালবাকামিদমুত্তমমীশ্বরী স| 
শ্রত্বা পপাত পদয়োমুরিলীধরস্ত | 
প্রাহাম্মি গোকুলপতে গৃহিণী তবাহ্‌ং 
বিশ্বাধরামূতরণৈম্ময়ি দেহি দাস্তাম্‌ ॥ 
তদ্বাকাতো২হমিহ দেব সমাগত। বৈ 
বিস্কেো! ৰতৃব নিয়তং মম দৈত্যহনোঃ 
আক্তাপয়ন্ব করবাণি কথং হি সেবাং 
তৌ নাশায়াশু পুরুষৌ সুরহুঃখযুলৌ ॥ 


সই 


একা সত্কাঁনন। ৮৯ 


শঙ্কর উবাচ। 
বাজ পুর! ক্রমিলদেশভবে হি ভূম্যাং 
যজ্জৈরিয়াজ বিপুলাধরদক্ষিণাদৈযঃ। 
তুষ্টান্তমুচুরিদ মন্থমংশ্চ দেবা? 
যন্তে মনোগতবরং বরয়ান্ত ভূপ॥ 
বত্রে বরং সমরনন্দনকাবিমৌ তো 
নিত্যং সুরা ছি ভভাং পুরুষৈরবধ্যে৷ । 
শান্্ন্তথাত্ত্ব বচনং ত্রিদশ' ক্রবাণ। 
আচ্ছন্নভো মুগন্থলোচনি তে। জহি ত্বম্‌ ॥ 
ইত্যান্জপ্ত ততো দেবী গোপরূপধর। ভু সা। 
জগাম পুষ্পমাহর্ড,ং স্থবনং স্ুলতাস্তরম্‌॥ 
তত্র তাবন্থুরৌ দৃষ্টা। তামেব মৃগ্লোচনাম্‌। 
কৃতাঞ্জলিপুটো। ভৃত্ব। বাক্যমেতদবোচতাম্‌ ॥ 
কীর্তিবাসাবুচতুঃ। 
দেবি! ত্বং বরকল্যাণি জীবনং নৌ হি কামতঃ। 
স্বয্যাবয়োশ্চ বন্তেত বছধালং মনোরথঠ ॥ 
গোপ্যুবাচ। 
মম একে! ব্রতো হানতে শৃগু তত্ব মহৌজসৌ । 
কৃত্বা মম ব্রতং পূর্ণং ভাধ্যাং মাং কুরুতং দ্রতস্॥ 
সন্ধে শীর্ষে চ পাদ তু মম ক্ত্বা তু যো নর: । 
উত্তোলয়তি মাং তৃমেস্তন্ত তার্ধ্য। ভবাম্যছম্‌ ॥ 
বামদে উধাচ। 
ইতি গোপবচঃ শ্রত্বা সাননাবনুরাত্মজৌ | 
তাং সসুদ্ধর্তকামৌ চ ৰতৃবতূরিতত্ততঃ॥ 
তম্তাশ্চ শিব আদত্ৌ দেহি পাদাবিতীরিতো। 
ততো! মমর্দ পঞ্ত্যাং তৌ কীর্তিবামৌ মহান্থরো ॥ 
ভত্র.তাভ্যাং মহাযুদ্ধং চকার নগনলিনী। 


৯৩ তীর্ঘদর্শন। 


পুনর্মমর্দ তৌ বীরৌ স্থরবিশ্বয়কীরকৌ ॥ 

দেবী গঞ্ভাং হত তৌ তু মৃঙ্ছিতৌ পতিতৌ ভুবি। 

পাঁদেন পোধয়ামাস ভূয়ঃ পর্বতননিনী ॥ 

ততস্তাবন্থুরৌ কীরাবসুংস্তাক্ত। রসাতলম্‌। 

জগ্তুস্তত্র সা দেবী চকার হদমুত্মম্‌॥ 

য ইদং গশুতমাখ্যানমাহবং কীর্তিবাসয়োঃ | 

শৃণুয়াদ্ধী পঠেদ্বাপি স নিষ্পাপে। ভবেদ্ঞ্কবম্‌ ॥” 

তাঁবার্থ দখা, 
এক দিন পর্মততনয়া গৌরী প্রাঞ্জলি হইয়া শঙ্করকে কঠি: 

লেন, এই কাশীধাম সর্ূশ অপর গোপনীয় পুণা স্তান আর 
কোথায় আছে ? শ্বর্গে, মরতে অথবা পাতালে। যেখানেই 
গাকুক না, কৃপাপূর্বাক আমার নিকট প্রকাশ করুন। পার্ধতী 
এই প্রকার কহিয়! হাসিতে হাসিতে মহেশের পদতলে ননগ্কার 
করিলেন। তখন শঙ্কর প্রেমানন্দে দেবীকে আপন অঙ্কে বসা, 
ইয়া হাসিতে হাদিতে কহিলেন, দেবি! তুমি নানাপ্রকারে 
আমায় পরিতুষ্ট করিয়াছ, সে কারণ পৃথিবীর মধ্যে একটী পরম 
গুহাক্ষেত্রের বিষয় তোমায় বলিব । দক্ষিণ উদধির নিকট দিদ্ধা- 
পাদ নিস্তা সাক্ষাৎ গঙ্গারূপা গন্ধবতী* নামে নদী প্রবাহিত 
হইতেছে । তাহার তীরে "একাম* নামে পুণাপ্রদ একটা 
কানন আছে। তাহা কৈলাদ পর্বত অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী এবং 
কাণীক্ষেত্র অপেক্ষাও মুক্তিপ্রদ। ইহা বারাণসী সদৃশ কোটি 
লিঙ্গ বিভূষিত। গিরিজা ততশ্রবণে উক্ত কানন দন্দশনে ভতস্থক 
হইয়া তথায় যাইবার জন্ত অনুজ্ঞ! প্রার্থনা করিলে, মহাদেব 
তাহাকে অনুমতি দিয়! কহিলেন ; দেখ, তোমাকে একাকিনা 
যাইতে হইবে) তুমি তথায় যে যে রূপে বিচরণ করিবে, আমি 


৯ পপ পপ 





* উৎকল খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহীকে 'গন্ধবহা' বল। হইয়াছে। 


একাআকানন | ১১ 


(সই সেই রূপ ধারণ করিয়া তোমার সঠ্তি গরে মিলি হইব । 
তথন পার্ধন্ী সিংহারোহণে একাত্কাননে আসিছ। ত্রিতুনে- 
শ্বরকে দর্শন করিয়া! তাহার পূজা করিলেন। অনন্তর, এক 
দিবস পুষ্গাহরণ জন্য বনাস্তরে যাইয়া দেখিলেন, একটি হ্রদ 
হইতে সহত্র সহস্র গাতী উাথত হইয়। নিকটস্থ গোসহজরেশবর 
লিঙ্গোপরি ক্ষীর প্রদান করিয়া পুনর্ববার বরুণালয়ে প্রতানবৃত্ত 
হইতেছে । তিনি গোপালিনী রূপে সেই গাভীগণকে তাড়াইয়! 
ত্রহনেশ্বরের নিকটে লইয়া আসিলেন ও তাহািগের ক্ষীর 
ছারা প্রত্যহ তাহার অভিষেকাদি করিতে থাকিলেন। ঘটনা" 
ক্রমে কীঙ্তি ও বাস নামে দমনকান্থরের পুজন্ধয় তথায় 
আসিম্। গোগীবেশধারিণী গৌরীকে সন্র্শন করিয়া! তাহাকে 
কামনা করিলে, "ধিক! পরস্ত্রীলোনুপ মৃঢবুদ্ধি পাপী এ অপ. 
দতপ্রায় তোদের মনে কেন উদয় হইল? শীঘ্রই, তোদের 
ঘম মদনে যাইতে হইবে, দেবী এই বলিয়। তথা হইতে অন্তহিতা 
হইয়া শঙ্করকে ম্মরণ করিলেন । অনন্তর। ত্রিপুরারি গোপবেশে 
তথায় আসিয়া! অশ্ুরদ্বয়কে নিহত করিতে ভগবর্তীকে অনুঙ্ঞ! 
দিলে, তিনি পুনরায় পুষ্গ চয়ন করিতে করিতে তাহাদিগের 
সম্বখীন হইলেন। তখন সেই অল্গরয পুনর্ধার তাহাকে 
কহিল, "হে কল্যাণি! তুমি আমানিগের জীবন, অতএব আনা" 
দিগকে ভজন! করিয়া! আমাদের প্রাণদান কর। দেবী এই 
কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, 'অসুরদরয় ! আমার একটা প্রতিস্তা 
আছে তোমরা তাহা সম্পাদন করিলেই ভোমাদিগকে ভঙ্গন! 
করিব। আমি যাহার স্বন্ধে ও মস্তকে পদ দিয়। দণ্ডায়মান! 
হইব, সে যদি আগাকে অনায়ানে তুলিতে সমর্থ হয, তবে 
আমি তাহাকেই পত্তিস্বে গ্রহণ করিব । কীর্তি ও বান গোপী- 
বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্রসর হইল এবং মস্তক নত করিয়া 
দেবীকে স্বদ্ধোপরি মারোহণ করিতে কহিলে, দেবী গদ দ্বারা 
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তাহাদিগকে চাপিয়া পোধিত করিলেন। তাহার পদভরে সেই 
হান নিল্ন হইয়! একটী সরোবরে পরিণত হয়। ইহাই দেঁবী- 
পাদহর! নামে বিখ্যাত। 

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, একাম্বকানন ধৃঃ ছয় শত 
বংসর পূর্ব চইতে কলিঙ্গনগর নামে বিখ্যাত ছিল। তথাকার 
রাজ মগধরাছের মহিত বন্ধুত্ব হ্ত্রে আবদ্ধ ছিলেন। শাকা- 
সিংহবদ্ধদেবের তিরোধানের পর তাহার একটি দত্ত কলিঙ্ 
রাজ উপহার শ্বরূপে পাইয়াছিলেন। ইহাজে জানা যাইতেছে 
যে, কলিঙ্গদেশে শাক্যসিংছের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত 
ছিল। অশোকরাজের সময় কলিঙ্গদেশ তাহার রাজোর অন্তত 
ছিল। অশোকরাজের প্রদত্ত অন্শাদন লিপি অদ্যাপি একাম্র- 
কাননের অনতি দুরে দৌলির পাহাড়ে রহিয়াছে। পূর্বোক্ত 
দত্তটপিপ্লি নগরের নিকট দাতনেতেঞ (দ্তপুরী) নীত হইয়া 
পরে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সিংহল স্বীপস্থ কলম্বে নীত হই- 


ডিউটি ইটা রিটন কা 

* তাস্রলিপ্ত হইতে ৫* মাইল দুরে জলেশ্বরের ১২ মাইল উত্তরে আর 
একটা পলি “দাতন' নামে দৃষ্ট হয়। আমাদিগের মতে প্রথমে দন্তটী পিপ্লীর 
নিকট বর্তমান দাতনেতে আইসে । রাজ! গহাশিবের সময়ে (৩৭*--৩৯০ঘৃ২) 
মগধরাজ পাতুর আদেশে াহার সেনাপতি চিত্তধান কর্তৃক পাটলীপু্রে 
ইহা নী হয়; অনন্তর পাঠ, পরলোক প্রাপ্ত হইলে গুহাশিব তাহা স্বরাজ্যে 
আনয়ন করেন। সম্ভবত এ সময়ে তিনি ইহাকে যথায় রাখিয়াছিলেন, 
তাছাই জলেশ্বরের নিকট বর্তমান 'দাঁতন' | পরে তিনি সমরে নিহত হইলে 
ভাহার জামাতা দত্তকুমার ও কন্তা হেমমালা উহ! লইয়া তাত্্রলিপ্তে আসিয়া 
পোতে আরোহণ করত সিংহল স্বীগে যাইয়। আশ্রয় লয়েন। বর্তমান 
দ্লাতনে যে বিষুমন্দির আছে তাহাতে একটি রজতের দন্তকাষ্ঠ রক্ষিত আছে। 
প্রধাদ এই ঘে, রপ্রীজগন্নাধ দেব গঙ্গান্নানে আমিবার কালীন মেই সেই 
স্থানে দত্ত মার্জন করিয়াছিলেন বলিয়। উহা দত্তপুর বা ধাতন নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে, সেই জন্বই অর্চকেরা। যাত্রিগণকে রজতের দন্ভকা্ট দেখাই! 
আপন প্রাপ্য লইয়। ধাকেন। 
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যাছে। অনন্তর, যযাতিকেশরী তাহার জীবনের শেষভাগে 
একাম্কাননে রাজধানী স্থাপন করিয়া ভূবনেশ্বারের মন্দির 
নির্মাণ করিতে আরম্ত করেন। পরে তাহার প্রপৌত্র ললাটেন্দু 
কেশরী ৬৫৭ থৃঃ ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির সম্পূর্ণ করেন। 
একাত্্পুরাণে এতন্বিষয্ধে একটা শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা)-_ 
“গ্জাষ্ট্যুমিতে (৫৮৮) জাতে শকাবে কীর্তিবাসসঃ। 
প্রানাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশবী ॥৮ 
ললাটেন্দুকেশরী ৬২৩ হইতে ৬৭৭ খৃঃ পর্যাস্ত রাজত্ব করেন। 
অতএব ভুবনেশ্বরের মন্দির ১২২৭ বংসরের পুরাতন বলিম়! 
জানা যাইতেছে । এবং ৰোধ হয় মন্দির নির্মাণের পর হইতেই 
একাতম্রকানন ভূবনেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে । দেবের নাম 
গ্রথমে ভ্রিভূবনেশ্বর ছিল ক্রমে ভূবনেশ্বরে পরিণত হুইয়াছে। 
কেহ কেহ বলেন ইহার মপর নাম কীন্তিবাদ ( কীন্তির্যশঃ বান 
আবরণং যন্ত। অথব| কীর্ভিবাসৌ তন্নায়! প্রসিদ্ধ অনুরদয়ো যন্ত 
আল্য়া নিহতো নঃ কীর্তিবাসঃ।) অথবা! কৃত্তিবা। (কুততি্চর্শ 
বাসে! যস্ত ।) একাস্কাননে ইহাকে লিঙ্গরাজ কহিয় থাকে। 
বিন্দুলরোবরে ম্নানানি কার্য করিয়া! যেরূপে একাত্র- 
চক্ত্রিকোক্ত ভুবনেশ্বর পরিক্রমণ যাত্রাবিধি করিতে হইবে তাহ! 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

প্রথম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাঁদি)-_. 

১ অনন্ত বাস্থদেব। ২ গোপালিনী। ৩ চন্ত্ররুদ্র। ৪ কার্ধি- 
কেয়। ৫ গণেশ । ৬ বুষভ। ৭ কল্পবৃক্ষ। ৮ সাবিত্রী । ৯ লিঙ্গ- 
রাজ। ১* একাজেশ্বর। ১১ উগ্রেশ্বর | ১২ বিশ্বেশ্বর । ১৩ 
চিত্রগুপ্েশ্বর ৷ ১৪ শাবরেঙ্বর। ১৫ লঙড়কেশ্বর । ১৬ শত্রেশ্বর। 
১৭ ঈশানেশ্বর। ১৮ ভারতৃতীশ্বর। ১৯ ্রকান্তেশ্ব। ২, 
লাঙ্গুলীশ্বর । ২১ মোমেশ্বর ৷ ২২ শিখততীশ্বর। ২৩ দর্দুরেশ্বর 
২৪ অনস্তেশ্বর। ২৫ সোমসথত্রেশ্বর। 
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দ্বিতীয় যাঁত্রাপন পরিক্রমণ-সন্বর্শনী দি 

১ কপিলকুণ্ড। ২ মূর্তিশ্বর। ৩ বরণেশ্বর। ৪ যোগমাতা 
রাধা । ৫ ঈশানেশ্বর | ৬ দ্বিতীয়-ঈশানেশ্বর । ৭ যমেশ্বর | 

তৃতীয় যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,-- 

১ গঙ্গা-যমুন! | ২ লক্্মীশ্বর | ৩ স্ুলোকেশ্বর। ৪ রুদ্রেশ্বর 

চতুর্থ যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনা দি; | 

১ কোটি তীর্থেশ্বর। ২ স্বর্জলেশ্বর | ৩ সর্বেশ্বর | ৪ সুরে 
শর । ৫ সিদ্ষেশ্বর। ৬ মুক্কিশ্বর | ৭ শত্রেশ্বরাদি। ৮ কেদারে- 
শ্বর। ৯ কেদারকুণ্ড। ১* মরুতেশ্বর। ১১ হাটকেশ্বর। ১২ 
দৈতোশ্বর। ১৩ চন্ত্রেশ্বর | 

পঞ্চম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি)-- 

১ ৰৃঙ্েশ্বর। ২ ৰদ্ষকুণ্ড। ৩ গোকর্ণেশ্বর। ৪ উৎপলেশ্বর। 

ষ্ঠ যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনা দি,__- 

১ ভাঙ্করেশবর । ২ কপালমোচকেশ্বর। 

সশ্রম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাি,_ 

১ পরগুরামেশ্বর। ২ অলাবুকেশ্বর। ৩ উত্তবেশ্বর । ৪ ভীমে- 
শ্বর। ৫ যন্জভক্ষেশ্বর | ৬ বশিষ্ঠ ও বামদেব। 

অষ্টম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্বর্শনাদি,-- 

১ রামরামেশ্বর। ২ সীতা, মারুতীশ্বর প্রভৃতি । ৩ গোপহ- 
শ্রেশ্বর গ্রভৃতি। ৪ পরদারেশ্বর। ৫ ঈশানেশ্বর। ৬ ভত্রেশ্বর | 
৭ কুক্ধুটেশ্বর । ৮ কপালিনী। ৯ শিশিরেশ্বর | 

নবম যাত্রান্ন পরিক্রমণ সন্বর্শনাদি,-- 

১ পর্কেশ্বর। ২ বৈদ্যনাথ। ৩ অষ্ট সক্গেশ্বর প্রতৃতি। ৪ 
আমাতকেশ্বর। ৫ মধাযেশ্বর। ৬ ভীমেশ্বর। ৭ ভৈরবেশ্বর। 
৮ নরন্দরেশ্বর। ৯ হৃগ্সেশ্বর | ১* বহিরঙগেশ্বর | 

অষ্টপ্রধান তীর্থের নাম। 

১ বিন্দুসাগর। ২ পাপনাশিনী। ৩ গঙ্গী-ঘমুলা। ৪ কোটি 
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ভীর্থ। ৫ ৰদ্ধকুণ্ড। ৬ মেঘকুণ্ড। ৭ অলাবুকুণ্ড ।৮ রামকুওড। 

এই সমস্ত পরিভ্রমণ ও সনার্শন করা বনু দিনসাধ্য বলিয়া 
অনেকেই বিন্দুসর, পুরুষোত্বম (অনন্ত বাস্বদেব) ও চন্ত্রচুড়, 
( ভূবনেশ্বর ) দর্শন করিয়! প্রতিনিবৃত্ব হয় । এতদ্িষয়ে একাত্র- 
পুরাণোক্ত বাক্য যথা» 

“আদৌ বিষুহদে স্বাতা দৃষ্টা শ্রীপুরুষোত্তমম্। 
চন্্রচূড়মুখং দৃষ্া চন্ত্রচুড়ো ভবেক্বরঃ৮ 

অনেক মন্দিরই পুরাতন হইয়া! জীর্ণ হইতেছে। প্রধান 
দেবালয় বাতিরেকে সর্বত্রই সামান্য পূজা হইয়া থাকে । আমব! 
সময়াভাবে যে ক্রমে মন্দির ও দেবসনারশন করিয়াছিলাম, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিবে প্রদান করিতেছি। 

প্রথমে, মন্দির প্রাঙ্গণে যাইয়া উত্তরমুখী গণপতিকে সনর্শন 
করি। তৎপরে স্তপ্তোপরি অরুণমূর্তি, পরে লক্ষমী-নরসিংহ) পরে 
পাঁকশালা, তত্পরে নীল প্রস্তরে দ্বিভুক্ত সাবিত্রী, তৎপরে 
ষটাদেবী, তৎপরে যমরাজকে দর্শন করি। ইহার বদন ভত্লুকা- 
কতি, চারিটা হস্ত ও বাহন সহিষ। অনন্তর, বৈদ্যনাথ লিঙ্গ 
সন্র্শন করি। পরে, একটা অসম্পূর্ণ মন্দির দেখি। কিংবদর্তী 
এই যে, বিশ্বকর্শ। এই মন্দির নির্মাণ করিতে করিতে রাত্রি 
অবসান হইলে, তিনি ইহাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া! পরি- 
ত্যাগ করিয়া যান। ত্রৎপরে পতিতপাবনের দারুময় মুর্থি। 
এ সমস্তই ক্ষুদ্র কষুত্র মদ্দির মধ্যে অবস্থিত আছে। 

অনন্তর, আমরা ভগবতীর প্রসিদ্ধ মন্দির সন্দর্শন করি। 
ইহ মূলমন্দিরের বাযুকোণে স্থিত। ইহা বিজয়কেশরীয়াার 
সময়ের ৯ খৃঃ শতাবীর মধাভাগে। এই মন্দির থাওুগিরির 
স্তাওষ্টোনে নির্শিত হইয়াছে । ইহার গঠনকারধ্যে যথেষ্ট শিল্প- 
নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। লেখনী দ্বারা ইহার সৌনর্য্য গ্রকাশ 
করা যায় না । এক্ধপ কৌশলপূর্ণ কার্য ভুবনেশ্বরের অনস্তবান্ু- 
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দেবের মন্দিরে, পুরীর নাটমন্দিরে এবং গডকের সরস্বতী 
মন্দিরে তৃষ্ট হয়। ইহা! দর্শন ন! করিলে ইহার মৌনরধ্য অন্থুভব 
করা যায় না। মন্দিরটা দীর্ঘে ১৬* ফুট) প্রস্থে ৫* ফুট ও উদ্ধে 
৫৪ ফুট। ইহার গর্ভগৃহ, ভিতর সারা দীর্ঘ ৩৫ ফুট ও প্রস্থে 
৩০ ফুট হইবে । দেবীর নিত্যপূজ! হইয়া থাকে, ভোগের বন্দো- 
বস্তে বিশেষ পরিপাটা নাই। 

মূলমনিরপ্রাঙ্গণ পূর্ব-পশ্চিমে ৫০ ফুট ও 'উত্তর-দক্ষিণে 
৪০5 ফুট; চতুর্দিকে স্ুব্হৎ দৃঢ় ৭ ফুট প্রশস্ত প্রাচীরে বেষ্টিত। 
ইহার প্রবেশের সিংহদ্বার পূর্বদিকে অবস্থিত। মূল মন্দিরকে 
চাবি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পূর্বদিক হইতে 
গ্রবেশ করিলে মন্দুখে প্রথমের পূর্বপশ্চিমে ৩৫ ফুট ও উত্তর 
দক্ষিণে ৫* ফুট প্রশস্ত বাধান চত্বর। তাহার পর ভোগমগ্প 
তৎপরে নাটমন্দির, তৎপরে মোহন ও সর্বশেষে মৃলস্থান। 

ভোগমণ্ডপ দীর্ঘ-প্রস্থে ৫৬ ফুট হুইবে। ইহা কমলকেশরী 
কর্তৃক (৭৯২--৮১১ খৃঃ) নিশ্মিত হইয়াছে । ইহার পোতাথামাল 
সাধারণ জমী অপেক্ষা ও ফুট উচ্চ। ইহার ছাদ চতুতূ্জ পিরা- 
মিডের স্যায়। এই মণ্ডপে প্রতোক দিন তিনবার করিয়! 
ভোগান প্রদত্ত হয়। 

ভোগমগুপের পরে নাটমন্দির, শালিনীকেশরীর পাটরাণী 
কর্তৃক (১*৯৯--১১০৪ থুঃ অবে ) ৫২ ফুট দীর্ঘ প্রস্থ ভূখণ্ডের 
উপর নির্দিত হইয়াছিল। ইহার পোতাথামাল ৩ ফুট উচ্চ ও 
ছাদ চতুভূজ পিরামিডের স্তায়। | 

মোহন ও মৃলস্থান একত্রে যষাতিকেশরীর সময়ে আরদ্ধ 
হইয়। ললাটেন্দু কেশরীর সময়ে সম্পূর্ণ হয়। মোহনগৃহ পূর্ব- 
পশ্চিমে ৬৫ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ৪৫ ফুট ভূখণ্ডের উপর এবং 
মুল মন্দির ৫৬ ফুট দীর্ঘ গ্রন্থ জমীর উপর নির্শিত ছইয়াছে। 
ইছার বহির্ভাগে নান! দেবমূর্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে, ও ইহাতে 
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গেটে শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। মন্দিরের বহির্ভাগন্ত 
উত্নর দেওয়ালে ভগবতীর, পশ্চিম দ্রিকে কার্িকের ও দক্ষিণ 
ভাগে গণেশের মুর্ি খোদিত রহিয়াছে। মৃলমন্দিরের শিখর" 
দেশ ১৬০ ফট উচ্চ হইবে । অভ্যন্তরে ৮ ফুট ব্যাসের লিঙ্গ, 
বেদী হইতে ৮ ইঞ্চ উদ্ধে আছে। বেদীপীঠ কৃষ্ণ ক্লোরাইটু 
প্রন্তরে নিশ্শিত। এরপ স্ুল লিঙ্গের আতরণ হইতে পারে না 
বলিমা কে বল মাত্র একটী স্বর্ণের উপবীত প্রদত্ত আছে। 

(দেবের নিত্য উপাসনার ক্রম যথা,-- 

১। প্রাতঃকালে নিদ্রাঙ্গের জন্য ছুন্দুৃতিধ্বনি ভইয় 
গাকে, ভৎকালে ৰাহ্ষণগণ সন্মুথে দর্পণ ধারণ করিয়া আরতি 
কবে। 

১। ৬টার সময় মুখ প্রক্ষালনার্থ দত্তকাষ্ঠ প্রদান । 

৩। থটার সময় স্নানাতিষেক | প্রথমে জলদ্বারা, পরে 
পঞ্চামূত এবং তদনস্তর পুনর্ার, জলদ্বার! ম্লান করান হইয়! 
থাকে। 

৪ | যস্্ পরিধান। 

৫| ৮টার সময় ৰাল্যভোগ। ইহাতে লাজ, নবনীত 'ও 
মিষ্টান্ন গ্রদত্ত হইম়! থাকে। 

৬) ১৯টার সময় মকালভোগ | ইহাতে খেচরা, পিষ্টক 
ও মিষ্টান্ন গ্রদত্ত হয়। 

৭। ১১টার সময়. ভোগমণ্ডপে পক্কান্নের ভোগ হইয়া 
থাকে । ইহার মহিত মন্দির মধোও মিষ্টান্নভোগ হইয়া থাকে। 

৮। ১২টার সময় ভোগমগ্ডপে যধ্যাহুভোগ হইয়া থাকে। 
উছাতে অন্ন, ব্যঞ্জন, মাল্‌পো, সর ও সরবৎ প্রভৃতি প্রদত্ত হয়। 
মিষ্টার্ন সকল মূল মন্দিরেই যাইয়া থাকে । ভোগাস্তে কর্পূরা- 
লোকের আরতি হয়। তৎপরে দরদ বন্ধ করিয়! দেওয়! হয়। 

৯1 দেব ৪ ঘণ্ট। কাল বিশ্রাম করেন। নিদ্রাতঙগের অন্ত 


১ 


০ পলশতাশিশাগিলি 
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৪টার সময় দুন্দুভিধ্বনি হইয়া থাকে ও তৎসহ অর্চক আরতি 
করে। 

১০। সময়ে জিলাপি ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে । 

১১। তৎপরে প্রাতঃকালের স্ায় পুনর্ধার জলাভিষেক 
হইয়া থাকে। তৎপরে দন্ধাঁকালীন শৃঙ্গারবেশ ও ধূগাদ 
প্রদত্ত হয়। উক্ত শৃঙ্গারবেশে বঙ্প, চন্দন, বিবর্দল, তুলনী, ও 
পৃঙ্পমাল! এবং অন্তান্য আতরণ প্রত হইয়া থাকে । 

১২। সন্ধাভোগ | ইহাতে মতিচুর, গজা, পকড়ান (দি 
ও নেবুর সহিত পান্তাভাত ), গুড়, অলাবুর অন নারিকেল, 
ও ঘ্বৃত এবং তদন্তে তানুল প্রদ্ হইয়া থাকে। ইহার পর 
আরতি হইয়! থাকে। 

২৩। অন্ধ্যার কিছু পরে পুনর্জার আরতি হইয়া বড় 
শৃঙ্গারবেশ হহয়া থাকে । তাহাতে পীতবণের বস্ত্র ও নানা 
দৌগন্ধ জব প্রদত্ত হয়। ইহার পরেই পকড়ান, ভাজা, পিষ্টক 
ও মোৌহনভোগ প্রদর্ত হয়। 

১৪। ইছার ১ ঘণ্টা পরে নিজ গৃছে গোপনভোগ হয়। 
ইহাতে৪ পকড়ান্ন ও দধি প্রদত্ত হয়। 

১৫। ইহার পর পুষ্পাঞ্জলি হইয়৷ থাকে। ইহাতে পঞ্চ 
পাত্র, মিষ্টান্ন ও কদলী পরিপূর্ণ করিয়া গৃহ মধাস্থ বেদীপীঠো- 
পরি রক্ষিত হয়। 

১৬। তদনস্তর, আরতি। 

১৭। অনন্তর শয়ন। ইচ্ছার জন্ত গৃহ মধো থাট, শধার 
উপকরণ, তাগল, জল ও পু প্রভৃতি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, 
পু্জারি বান্মণ দেবকে সঙ্কোধন করিয়া কহেন) দেবী আপ- 
নার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন”, এই বলিয়া গৃঙের দ্বার রুদ্ধ 
করিয়া আইসেন। অনস্তর দেব সমস্ত রাজি গৃহমধ্যে বিশ্রাম 
করেন। 


ঞ 
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বন্ধপুরাণোক্ত পূজাবিধি যথা, 
“ততঃ শত্ভোগৃতিং গচ্ছেদ্বাগ্যতঃ সংযতেক্ত্রিরঃ। 
প্রবিস্ত পূজয়েৎ পূর্বাং কৃত্বা তত্র প্রদক্ষিণম্‌।॥ 
আগমোক্তেন মন্ত্রেণ বেদোক্তেন চ শঙ্করম্‌। 
অদীক্ষিতশ্চ বা দেবান্‌ মূলগান্ত্রেণ চার্চয়েৎ ॥ 
সর্বপাপবিনিমুক্কো রূপযৌবনগর্বিতঃ। 
কুলৈকবিংশমুদ্ধতা শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ 
পগ্ভেদ্দেবং বিরূপাক্ষং দেবীঞ্চ শারদাং শিবাম্‌। 
গণচণ্ডং কা্তিকেয়ং গণেশং বুষভং তথ| | 
কল্পদ্রমঞ্চ সাবিত্রীং শিবলোকং স গচ্ছতি ॥” 

পৃর্বোক্ত বচন প্রমাণে পূজার বিধি থাকিলেও লোকে 

মির পরিক্রমণ ও দেব্দশন মাত্রে প্রতিনিবুত্ত হয়। 'অঙ্চকের! 


পাক্ষিণাত্ের ন্যায় কপূর্রালোকে দেবদর্শন ন! করাইয়া সাধা- 


বণরূপে দেখাইয়া থাকে । যাত্রীরা দেবের অভিষেক বা লামা" 
অতি কম করিরা থাকেন। পাগ্ডারা ভোগের টাকার 
ভগ্যই ব্যস্ত করিয়।থাকে এবং টাকা লইয়া দেবকে ভোগান্ন 
দয়। থাকে । পাকশাল! নিত্য ভোগের ও যাত্রিগণের ভোগের 
জন্ত ২ অংশে বিতক্ত। 
দেবের চতুদশ প্রধানযাত্রা ও দ্বাদশ উপযাত্রা হইয়া থাকে । 
১। প্রথমাষ্টমী যাত্র।। ইহা মার্গশীর্ষমাদে কৃষ্ণা অষ্টমীতে 
হইয়া থাকে । এই দিবস ভুবনেশ্বরের ধাতুময়ী তোগমুহতি চনত 
শেখরকে রথারোহণে পাপনাশিনী তীর্ঘে লইয়া যাইয়া তাহার 
জল দ্বারা অভিষেক করা হয়। তদনস্তর, তাহার পূজা হহলে 
পুনর্ধার তাহাকে স্বস্থানে আনীত হয়। এই পাপনাশিনী নদী 
মূল মান্দিরের ৩০* গজ পশ্চিমে অবস্থিত। যথা,--. 
“মার্মশীর্ষে কুষ্ণপক্ষে যদা স্তাৎ প্রথমাষ্মী। 
তত্র যাত্র। সুমুদ্দিট! দেবদেবেন শল্ভুন। ॥ 


১০০ তীর্ঘদর্শন | 


আজ্জাং বরুণভূপাঁয় পুরা শুঃ প্রদত্তবান্‌। 

সমীপং তব লিঙ্বন্ত যাল্তামি প্রথমাষ্টমীম্‌ | 

ততো! জ্ঞানং জপো! দ্ানমক্ষয়ং পাপনাশনম | 

মার্গশীর্ষে শুভে মাসে যদা স্তাৎ প্রথমাষ্দী ॥ 

তস্তাং শিবস্ত প্রতিমাং নয়েৎ পাপবিনাশিনীম্‌। 

চ্চরী-শঙ্খকাহাল-মুদঙ্গ-মুরজস্বরৈ:। 

আসধ্য শিবিকায়ান্ত মহোত্সবসমন্থি তম । 

এবং নীত্ব। মহাঁদেবং তত্র ৰৈ পাপনাশনে ॥ 

উদ্ধতৈঃ সলিলৈদিব্ৈশন্দ্রন্দন মিশ্রিতৈঃ | 

স্নাপয়েৎ পরমেশানং পৃজয়েৎ ভক্তিতঃ শিবে ॥৮ 

১। প্রাবরণষণ্ঠী ষাত্রা। ইহ! মার্ণশীর্ষের শুরুষঠীতে নিষ্পন্ন 

হয়। শ্রদিবন ভগবান্‌ শীতবস্ত্র ধারণ করেন । পঞ্চমীর দিন 
অধবাস করিয়া ষঠীর দিন লিঙ্গকে স্নান ও নূতন বস্ত্র পরিধান 
করাইতে হয়। তদনন্তর তাহার ষোড়শোপচারে পুজা হইয়া 
থাকে | যথা, 


“ইতঃপরং মহেশানি ! শৃণু যণ্তীমহোৌত্সবম্‌। 
মার্গশুরুস্ত পঞ্চম্যাং বস্ত শুদ্ধং সমাচরেৎ ॥ 
দেবাগ্রমণ্ডপে তানি বদনান্ত ধিবাসয়েৎ। 
ততঃ প্রভাতসময়ে লিঙ্গং তীর্থজলৈঃ শুতৈ; ॥ 
স্নাপয়িত্ব! মহেশানি ! কুব্ৰীতাথ মহোত্নবম্‌। 
দ্বারাগ্রে পূর্ণকুম্তঞ্চ ছত্রচামরনিস্বনান্‌ ॥ 

ততঃ পঞ্চামুতৈদ্দিব্যৈঃ স্মায়াত্ব, ভূবনেশ্বরম্‌ ॥ 
দিব্যেশ্গোধৃমচ পৈস্ত দৃষটা দিবাজনৈ; পুনঃ। 
ততন্তৈদিব্বাবসনৈঃ কুর্ধযাৎ প্রাবরণং শিবে। 
উপচারৈঃ ফোড়শভির্ড ক্যা দেবং প্রপৃজয়েৎ ॥ 
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স রুদ্বুপামাপুরাৎ ॥” 


একা ত্রকানন। ১০১ 


ও। পু্যাভিষেক যাত্রা । ইহা! পৌষমাসের পৌর্ণমাসীতে 
হইয়া থাকে । ইহাতে চতুর্দশীর রাত্রিতে বিন্দুসরোবর হইতে 
১০৮ কলম জল আনিয়া অধিবাস করিতে হয় এবং পর দিন 
তাহ] দ্বারা এবং পঞ্চামুত দ্বার! তবানী ও শঙ্করের অভিষেক 
করিয়া তদনস্তর নুতন বস্ত্র পরিধান করাইয়। অষ্টাক্ষর মঙ্ত্রে 
তাহাদে পূজা করিতে হয়। যথা,-- 


“চতুর্দশীনিশামধো নবীনৈঃ কলসৈঃ শুতৈঃ। 
আনয়েৎ তীর্থসলিলং স্থাপদিত্বাধিবালয়েৎ ॥ 
অরুণোদ্রয়বেলায়াং পুষ্পাণি সুবভীণ চ। 
দদ্যাচ্চ সার্ধপীং মালাং চন্দনং চাধিবাসয়েৎ ॥ 
শুভে লগ্নে ততো দেকি! লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্‌ | 
াত্বা পঞ্চামুটভদিব্োদ্ রা বিব্ব্ত চূর্ণকৈঃ | 
ততম্চ ভীর্থদলিলৈরগ্ধপুষ্গাক্ষতাচিতৈঃ | 
ল্লাপয়েচ্ছোত্রিয়ো বিপ্রো কুদ্রাধ্যায়ং পঠন্‌ শুভম | 
পুনজ্জয় জয়েত্যুক্তা পুপৈশ্চ স্গাপয়ে দবিভূম্‌। 
ততো স্তামাদিকং কৃত্ব। পূজাকর্শশ মমাচরেখ॥ 
অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ ভবাণীশঙ্করৌ শিবে। 

সম্পৃজ্য পরয়া ভক্ত দা মালাঞ্চ সার্ষপীম্‌ ॥ 
ততো বন্দাপয়েদেতৌ ঘ্বতদীপৈর্মনোহরৈঃ ৮ 


৪। মকরদংক্রাস্তি বা ্বৃতকম্থলধাত্রা!। ইহা মকরসংক্রান্তিতে 
হইয়া থাকে। ইহাতেও পূর্ব দিবল অধিবাস করিয়া পর দিন 
সংক্রমণকালে পঞ্চামূত দ্বার লিঙ্গাভিষেক করত বিনসরো- 
বরের ১৮ কলন জলে স্নান করাইয়৷ নূতন শাত বন্্ পরিধান 
পুজা ও নবান্নতোজন করান হইয়া থকে । যথা,-- 


“শুণু দেবি মহাপুণ্যং গ্েবন্ত গ্বতকগ্বলম্‌। 
যদ1 সংক্রমতে ভানুর্মকরং ঘৃতকন্বলম্‌ ॥ 
তত্র কুধ্যাৎ্ বিভোলিঙ্গে মহোত্সবদমদ্থিতম্‌। 


১০২ তীর্ঘদর্শন। 


দিব্যানি গব্যমর্পাংষি পূর্বাহে চাধিবাসয়েৎ | 
ততঃ সংক্রমণে কালে লিঙ্গং পঞ্চামুতৈঃ শুভৈ?। 
্বাত্বা তু সংস্কতং দ্রব্যং দাত ভদ্ঘ্ব তকম্বলম্‌॥ 
ততো! গন্ধং স্থপুষ্পাণি দত্বা! বৈ পূজয়েচ্ছিবম্‌ । 
এবং যঃ কুরুতে দেবি লিঙ্গঞ্চ ঘ্ৃতকন্বলম্‌ ॥ 
সর্বপাপবিনিমু'ক্কো। ধ্রবং স শিবৰমাবিশেই ॥% 

৫। মাঘসপ্তমী যাত্রা । ইহা মাঘ মাসে শুরু সপ্ত 
হইয়া থাকে । দেই দিবস ভোগমুদ্রি চন্দ্রশেখর, শিবিকারো5।, 
আত সমারোহে ভাঙ্করেশ্বরের মা্দরে গমন করিয়া লাশা? 
করণানস্তর পৃজাগ্রহণ 5 তিলপিই্টক-ভোগাদি গ্রহণ কারণ 
অপরাহ্্ে প্রত্যাবুত্ত হন । যগা,_- 

“শৃণুত্বাথাঘনাশায় যাত্র। বৈ মাঘসপ্তমীম্‌। 
তন্তা দ্বশনমাত্রেণ হুধ্যোলোকং ব্রজেন্নর ॥ 
সংস্থাপ্য শিবিকায়ান্ত দেবং ত্রিভূবনেশ্বরমূ। 
ছত্রচামরবাদ্যাদৈ)য়েতং ভাঙ্করেশ্বরম্‌॥ 

তত্র গন্ধাদিততঃ পূজ্য নৈবেদ্যং তিলবাবকম্‌। 
দত্তা তু প্রার্থরেমিঙ্গং পৃর্বোক্রাবধিনাঘ্িকে ॥৮ 

৬। শিবরাত্রি যাত্রা। ইহা ফাল্গুন মাসে ক₹ুঝ চঠুন্ণ 
তি'থতে হইয়া থাকে । এদিবম শত সহম্র বিদ্বদল হরিঙরে 
মস্তুকে প্রদত্ত হইয়া ঘথাশাস্ত্র শিবরাত্রি রত পূজা হইয়া থাকে 

“শিবরাত্রিবতং নায়। সব্ধত্র বিদিতং শিবে। 
সর্বপাপদ্থমতুলং সব্বপুণ্যবিবদ্ধনম্‌ ॥ 

পৃজান্ত ভুবনেশন্ত যামে যামে চ কারয়েখ। 
দুগ্ধেন দধিন1 চৈৰ সংর্পষা মধুন। তথা | 
খগ্ডেন চৈব দেবেশি মহাম্নানঞ্চ কারয়েৎ। 
ক্ষীরেণ পুরুষং বক্তমঘোরং দধিনা তথা। 
সদ্যোজাতং ঘ্বহেনৈব মধুনা বানমেব চ। 


একা শ্রকানন। ১০৩ 


খণ্ডেনৈশানমাস্তন্ ম্নাপ্য লিং প্রপূজয়েৎ ॥ 

দ্বাত্রিংশদ্টিকপচারৈর্যাগে ঘাগে মহেশ্বরম্‌। 

বষ্টিঞ্চ বৈন্বপত্রাণাং কারয়েল্লিঙ্গমুদ্ধনি ॥ 

মহাবনাপনাং কুধ্যাদ্িন্বরক্ষাদিতিঃ শিবে। 

এবং যঃ কুকতে বিদ্বান যাত্রাং বৈ শিবরাত্রিকাম্‌। 

সক্পপাপবিনিযুক্তো ঞ্বং |হ শিবমাবিশেৎ।” 

৭। অশোকাষমী ঘাত্রা। ইহা চৈত্রমাসের শুরু অগ্টমীতে 
হইয়া থাকে । এ দিবদ ভোগমুণ্ডি চত্ত্রশেধর, রথে আরোহণ 
করিয়] অর্ধক্রোশ বাযুকোণে রাদেশ্বরের আলয়ে গমন করেন 
€ তথায় হন্দ্রায়ের পাটরাণী গুগিচার ভবনে ৫ দিন থাকেন।, 
এই ঘাত্রা পুরার রথধাত্রার সদৃশ । প্রত্যাগমন কালে গার 
এন্তি দেবালয় চত্বরের ঈশানকোণে থাকিয়া দেবকে আহ্বাণ 
কারঝ। লয়েন। রথটার পরিমাণ দীর্ঘ প্রন্থে ১৬ হস্ত ও উচ্চ ২১ 
১স্ত। উহা ৪টা চক্রের উপর অবস্থিত ও উহার চারিটা ঘোটক। 
হহার ধবঙ্জায় ত্রশুল ও বৃষত মাঙ্কত থাকে । যথা 

“রথং তৈঃ কারয়েছ শুভ্র চতুশ্ক্রং মনোইরম্‌। 
একাৰংশোতৎকরোচ্ছায়ং ষোড়শোতকরম'গুলম্‌ ॥ 
চত্ুস্তোরণসংযুক্তং সুবর্টকলমান্বিতম্‌॥ 
সৌরভেয়ধ্বজঞ্ৈৈব ভ্রিশূলপরিশোভিতম্‌ ॥ 
চতুরশ্বদমাযুক্তং ৰঙ্গনারথিমুত্তমম্। 
দিব্যাসংহাসনৈব কুর্যযাদেবং রথোত্তমম্‌ ॥” 

৮। দমনভঞ্রিকা যাত্রা । হহা চৈত্রমাসের গুরুচতুদ্দশীচে 
হইয়া থাকে। এ দিবস চন্দ্রশেথর অনন্ত বান্থদেবের তোগমুষ্তির 
সহিত বিন্দুদরোবরের পৃক্ৰভাগে তাথেশ্বরে গমন করিরা দম- 
নকের মালা পরিধান করেন। যখ1”- 

“ইতি প্রাথ্য পরমেশ্বরং পুরুষোতনপ্রতীময়া সাদ্ধং শিবি- 
কাদাং নিবেগ্ত এনৈ। শনৈম্তাথেশ্বরোদযানং নীত্ব। তঙ পথ্য 


১০৪ ভীর্ঘনর্শন | 


স্কোপরি স্থাপয়েৎ। ততঃ শ্রোত্রিয়ে। দ্বিজঃ পাদৌ প্রক্ষালা পঞ্ 
বন্ধমন্ত্ৈর্দমনকপত্রাণি ছিন্দাৎ। ততস্তানি পত্রাণি মালাং কু 
পরমেরস্তাগ্রে স্থাপয়েৎ। ততঃ শিবং যষোড়যোপচারৈঃ সংপুজা 
দমনকমালাং সংস্কৃত্য বাদ্যাদিমঙ্গলং কুর্বন পরমেশ্বরাশিরা? 
দদ্যাৎ ॥” 

৯। চন্দনযাত্রা। ইহ! বৈশাখমাসের অক্ষয়তৃতীয়ায় হয়। 
এ দিবস হইতে চন্দ্রশেখর চন্দন-শূঙ্গারে বিভৃষিত হইয়া দ্বািং 
শতি দিবস পর্য্স্ত রজনীতে বিন্ূধাগর গমন করিয়া জল, 
ক্রীড়া করিয়া ধাকেন। তৎকালে বারবিলামিনীগণ নৃত্য 
করিতে থাকে। সাগরস্থদ্বীপে যবাদির মিষ্টান্ন ভোগ হহ্র। 
থাকে । যথা,- 

“বৈশাখে গুরুপক্ষে তু তৃতীয়ায়াং জনার্দিনঃ। 
যবান্থুৎপাদয়ামাপ যুগঞ্চারন্ধবান্‌ ক্ৃতম্‌ ॥ 
ৰক্গলোকাতৎ ভ্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ। 

তশ্তাং কার্ষো যবৈর্োমো যবৈবিষ্ং সমচ্টয়েৎ। 
যবান্‌ দদ্যাদুজাতিভ্যঃ গ্রযতঃ প্রাশয়েদিজান্‌। 
পুজয়েৎ শঙ্করং গঙ্গাং কৈলাদং তুহিনাচলম্‌। 
ভগীরথঞ্চ নৃপতিং সাগরাণাং মুখাবহম্‌॥ 

নানং দানং তপতশ্রাদ্ধং জপহোমাদকঞ্চ ঘৎ। 
শরন্ধরা ক্রিয়তে যত্ত, তদনস্তায় কল্পতে |” 

১০। পরশুরামাষ্টমী যাত্রা। ইহা! আধাচমাসের পুক্লাষ্টমীতে 
হইয়া থাকে। এই দিবস চন্ত্রশেখরকে বিমানে আরোহণ 
করাইয়। পরশুরামেশবর মন্দিরে লইয়। যাওয়। হয়। তথায় পুষ্প- 
মাঁল। ও চন্দন শূঙ্গার হইয়! থাকে ততৎকালে বারবিলানিনীগণ 
নৃত্য করিয়। থাকে। 

“্যাত্রামাাঢশুায়ামষ্টমযাং শুণু পার্বতী । 
পুব্ববৎ শিবিকা য়াস্ত স্থাপন্রিত্ব। মহেস্বরম্‌ ॥ 


একা ম্ত্রকানন | ১০৫ 


ভক্ত! তু পরয়! প্রাতর্নয়েৎ রামেশ্বরং গ্রতি | 
নীত্বা তত্র মহাক্নানং মধুনা কারয়োচ্ছিবম্‌ ॥ 
উপহারৈস্তপহারৈঃ পুজয়েৎ তক্তি হৎপরঃ 1৮ 

১১। শয়নচত্ুদীণী যাত্র]। ইহা আষাঢ়মাসে চতুদ্দশীতে 
/ইয। থাকে । এ্দিবস শিবগাবতীর স্বর্ণমনীমূত্তিকে একত্রে ৪ 
াম পর্যন্ত শয়ন করান হয়। ইহা বৈষ্ণবদিগের শয়ন একাদশীর 
ায়। যথা)__ 

তব সর্ধজনকম্চাপি ত্বং সর্কাজননীত্যুদি | 
উভয়োর্দশনাদেতে লোকাঃ পৃতা ভবস্ক হি ॥ 
ত্বমেব জগতাং আটা ৰঙ্গসাবিত্রিরূপতঃ। 
লক্মীবিষুম্বরূপেণ পালকোহনি মহেশ্বর ॥ 
শিবোমারপযোগেন মুক্তিদোহত্র নণাং কিল । 
শয়নং কুরু ভো শস্তে। পল্যঙ্কেহশ্মিন সহোময়া ॥ 
স্প্ডে ত্বরি জগয়াথ জনাঃ সর্ষে তু নিশ্চলাঃ। 
ভাবধ্যস্তি কৃতার্থাশ্চ দর্শনাত্তব শঙ্কর ॥৮ 

১২। পবিভ্রারোপপ ঘাত্রা। ইহ! শ্রাবণ মাসের পত্র- 
চহ্ুর্দশীতে হইয়া থাকে । সেই দিবস বিগ্রহমৃত্তির জলাতিষেকের 
পরু নূতন বস্ত্র ও যাল্ঞাপনীত গ্রহণ করান হইয়া থাকে। এই 
দিবন দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক ৰাঙ্গণে প্রাতে স্নান করিগা 
নৃতনবন্ত্র ও যজ্ঞোপবীত পরিধান করিয়া থাকে । 

১৩। কৃতান্ত-দ্বিতীয়া বা বম-দ্বিতীয়া যাত্রা। ইহা কার্তিক 
মাসে শুরু দ্বিতীয়াতে হইয়! থাকে । দিবস চক্রশেখর শিবিকা- 
রোহণে যমেশ্বরের মন্দিরে গমন করেন। এই স্থানে তাহার 
পূর্জ! ও নানাবিধ ভোগ হইয়! থাকে ও উৎসব উপলক্ষে বার- 
বিশ্লাসিনীগণের নৃতা গীতাদি হইয়া থাকে। 

প্যাত্রাং যমদ্বিলীয়ারাং শৃণুষাঘবিনাশিনীম্‌। 
বন্ত। দশনমাতেণ বমদণ্ডো ন বাধতে ॥ 


১০৬ তীর্ঘদর্শন। 


পূর্ববচ্চ সমারোপা শিবিকায়াং মহেশ্বরম। 
নয়েদ্যমেশ্বরং দেবি! শতৃং ত্রিভুবনেশ্বরম্‌ ॥ 
যমেশাখ্যানবিধিনা পৃজয়েতত্র শঙ্করম্‌। 

পূর্বববচ্চ নয়েচ্ছ্ত স্বগৃহং কিল পার্বতি ॥% 

১৪। উথানচতুদ্দশী। ইহা? কার্তিক মাসের শুরু চতু 
দশীতে হয়। এ দিবস সুবর্ণময় মূর্তিদ্ধয় ৪ মাসের?পর শযা! 
হইতে উত্থিত হন। তৎকালে দ্ুন্দুভি ধ্বনি ও আরতি কর! 
হইয়া থাকে। অনন্তর, জলাভিষেক নূতনবন্ত্র পরিধান ও 
তোগাদি প্রদান করা হয়। ঘথা,-- 

পকান্তিকম্ত সিতে পক্ষে চতুর্দন্তাং মহেশ্বরি। 
শন্তোরুথাপনং কুরধ্যাৎ ত্বয়! সহ নগেন্দ্রজে ॥ 
উৎসবং পূর্ববৎ কৃত্বা শঙ্খভেরিবরাদিভিঃ | 
উদ্ঘাটয়ে কপাটন্ত ইমং মন্তরমুদীরয়েৎ । 
নমন্তেহস্ত মহাদেব নমস্তে গিরিকন্তকে | 
যুবামুত্তিষ্ঠতং চাদ্যানুগ্রহং কুরুতং নৃণাম্‌ ॥ 
ইতান্ত। আনয়েদ্দেবং দেবীং ত্রিতুবনেশ্বরে ॥” 
উপঘাত্রা । 

১। ধন্ুংসংক্রান্তি। ইহা ধনুঃসংক্রাস্তির দিন হইয়া থাকে। 
এঁদিবদ দেবকে তিলের লড্ডক প্রদত্ত হয়। এ প্রদেশে এই 
ধিবদ দকলেই তিলের লড্ডক ব্যবহার করিয়া থাকে । 

২। বসন্তরপঞ্চমী। ইহা মাঘ মাসের শুরু পঞ্চমীতে হইয়া 
থাকে। এ দিবল চন্ত্রশেখরমুত্তি দেবালয়ের পূর্ব দিকে আত্ম 
কাননে নীত হয়। তৎকালে তথায় নৃত্য গীতাদি হইয়া 
থকে। 

৩। ভৈমী একাদশী। মাঘ মাসের শুরু একাদশীতে হয়। 
এ দিবস চন্ত্রশেখর শিবিকাযোগে ভীমেশ্বরে গমন করেন। 
তথায় নৃত্য গীতাদি হইয়! থাকে । 


একা ত্রকানন। ১০৭. 


৪। কপিল যাত্রা । সৌর ফাল্গুনের প্রথম রবিবারে চক্্র- 
শেখর দেবালয়ের ঈশান কোণে অদ্ধ ক্রোশের উপর কপিলে- 
শ্বরের মন্দিরে নীত হন। ততৎকালে তথায় নৃত্য গাতাদি হইয়! 
থাঃক। 

৫1 দোলযাত্রা। ইহায় ফাল্গুন মাসে শুরু দশমী হইতে 
৬ দিবস পর্য্যন্ত, হরিহর মূর্তিকে বিষানে আরোহণ ' করাইয়া 
নগরের চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করান হয়। ততকালে নৃত্য গীতা 
তষ্টয়া থাকে । পূর্ণিমার দিবস উত্তর দিকে দোলনঞ্চে দোল 
যাত্র। এবং ফলগৃৎসব হইয়া থাকে । 

৬। নবপাত্রকা। ইহা চৈত্র মাসের শুক সপ্তমী হইতে 
নবমী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এ দিবস বাসন্তী পূজার স্যার 
তুবনেশ্বরীর পূজা হইয়া থাকে । 

৭1 শীতল ষঠী। ইহা! জোট্ঠ মাসের শুক! য্ঠীতে হইয়া 
থাকে। এ্র দিব চন্ত্রশেথর মূর্তি কেদারেশ্বরে যাইয়া গোরী- 
দেবীকে বিবাহ করিয়া থাকেন। 

৮। জন্মাষ্টনী। ইহায় ভাদ্রমাসে কৃষ্ণ অষ্টমীতে শ্রীকঞ্চের 
জন্মোপলক্ষে দেবের উত্সব হুইয়! থাকে। 

৯। গণেশচতুর্ণী। ইহা ভাদ্রমাসের শুক্ুচহ্খীতে হয়। 
ধদিবদ গণেশের জন্মোপলক্ষে উত্ৰ হইয়া থাকে। এ প্রদেশে 
এ দিবন প্রত্যেকের বাটাতে গণেশের পুজা হইয়া থাকে। 

১০। যোড়শদিনপর্ব। ইহা। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ অষ্টমী 
হইতে শুক্লাষ্মী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক দিন ভুবনেশ্বরের 
পৃজ। ও নৃত্যগীভাদি হইয়া থাকে। শেষ দিবস চক্ত্রশেখরের 
ৃস্তকে বিমানে লহঞ্ বিন্দুমরোবরে লইয়া যাওয়া হইয়। থাকে। 
ইহা প্রায় বঙ্গীর দুর্গোত্সবের তুল্য। 

১১। দশর! বা বিজ্য়াদশমী | ইহা আর্থিন মাসের দশমীর 
দিন হয়। এদ্দিবস চন্ত্রশেথর মস্তি কালিকাদেবীর মন্দিরে নীত 


১০৮ _.. তীর্ঘদর্শন | 


হয়। তথায় সমস্ত পাঁইক ও খণ্ডাঁয়ৎ সন্দারের! একত্রে মিলি 
ভইয়। আপন আপন খঙ্গাদি চালনাপূর্ধক বারত্ব প্রকাশ 
করত ক্রীড়া প্রদরশশন করিয়া থাকে। 

১২। কুমারাষ্মী। ইহা আশ্বিন মাসের কোজাগর 
পূর্ণিমায় হয়। দিবস দেবালয়ের পশ্চিম দেওয়ালে বে কাত্তিক 
মুণ্তি আছে তাহার পূজা হইয়া থাকে। 

প্রত্যেক ধাত্রাতেই যথখেই পরিমাণে ভোগার 'প্রস্তত হয় 
এবং ভোগাস্তে তাহা বিক্রয় হইয়! থাকে । অনেকেই তাহা 
ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিয়া! থাকেন। এস্থানে ও পুরীর স্যার 
অন্ন প্রণা সকলবর্ণেরই গ্রহণীয়। , ইহ! উচ্ছিষ্ট বলিয়া দ্বণা 
হয় না। 

ভুবনেশ্বর সন্দর্শনানস্তর যথাক্রমে একটা গৃহমধ্যে দৌল- 
গোবিন এবং রুক্মিণী, অপর গৃহে চন্দ্রশেখর, পার্বতী ও বাস্ছ- 
দেব, অনয স্থানে পঞ্চবন্তু, তদনস্তর রঘুনাথ ও চন্য মৃদ্তি 
সনর্শন করি। পুজার সময় আগ্রে চন্দ্র হুর্য্যের পূজা হইয়া পরে 
অন্ঠান্ত মূর্তির পূজা হইয়া থাকে । অনস্তর, আমরা নাট মন্দি- 
রের উত্তর দিকের তৃতীয় দরজার ধারে একটা ক্ষুদ্র বৃষভ মূর্তি 
দর্শন করি। গৃহের পোতা থামাল সাধারণ চত্বর হইতে ২ ছুট 
নিয়ে হইবে। বুষভটা শয়নাবস্থায় রহিয়াছে, উহা ৫ ফুট উদ্ধ 
হইবে। উহা! ধুর বর্ণের সেওয্টোন হইতে ক্ষোদিত হইয়াছে; 
উচ্ভার গঠন প্রণালীতে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হই- 
য়াছে। এই বুষত ভুবনেশ্বরের বাহন ও দ্বারপাল বলিয়া,প্রতোক 
যাত্রীই তাহার পুজাদি করিয়। থাকে । 

অনস্তর, আমর বুষভের পার্থ লক্ষীনারায়ণ মূর্ভিযুগল দর্শন 
করি। ইহা নীলবর্ণের শীলাধণ্ড হইতে ক্ষোদিত। ইহার 
অবয়ব ৩ ফুটের উপর না হইলেও শিল্পী প্রত্যেক.অঙ্গের মতরণ 
গুলি অতি স্পষ্ট করিয়! কর্তন করিয়াছে । এমনি কি; ক্ষুদ্র কুল 


একাজ্্কানন। ১০৯ 


আগগুলিতে অস্কুরিগুলিও স্পট্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে। আক্ষেপের 
বিষন্ন এই যে, কালাপাহাড়ের দেবদ্ধেষে পতিত হ্ইয়। ইহাও 
শীনাঙ্গ হইয়াছে ইহার প্রকৃত পৃজ। না হইলেও প্রত্যেক 
যাত্রীকে ইহা দেখান হইয়া থাকে। 

অনন্তর, আমর! একাস্তরশ্বর সন্দর্শন করি। ইহা মূল মন্দি- 
রের উত্তর দিকে একটা ক্ষুদ্র পুরাতন দেবালয়ে রহিয়াছে। 
পাণ্ডার নিকট হইতে শুনিলাম ইহাই আদ্য লিঙ্গ; অতএব 
ৰোধ হয় ইহা যাতিকেশরীর সময় প্রতিষ্টিত হইয়া থাকিবে। 
এই মনিরের দেওয়ালে লোনা লাশিয়াছে; সম্প্রতি কোন 
বাক্তি দরজার উপরিস্থিত নবগ্রহ মৃিগুলি পক্কের কাধ্যে সুম্পষ্ট 
করিয়া দিয়াছে । লোকের বিশ্বাস এই যে, ব্রত লইয়৷ এই 
দেবের উপাসন! করিলে দ্েবপ্রধাদে উৎকট গীড়! হইতেও 
রোগা লাত করিতে পারা যায়। এই মন্দিরের সন্নিকটে এক 
খণ্ড গ্রাস্তরস্তপ্তে কুত্র ক্ষুদ্র সহত্রলিঙ্গ আস্কত রহিয়াছে, ইহ! 
সহআ্রলি্ নামে বিখ্যাত । এইস্থাঞ্জে নানাবিধ দেবমৃত্ি রহি- 
য়াছে তৎসমুদয়ের নাম সময়াভাবে জানিতে পারি নাই। 

অনন্তর, আমর! একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে শিথিবাহন মুক্তি সন্দর্শন 
করি। এতাবৎ কাল যে সমস্ত ৰিগ্রহ দর্শন করিলাম তত্দমুদয় 
যূল মন্দিরের প্ররজণে অবস্থিত । অনন্তর, আমরা পূর্বব সিংহদ্বার 
দিয়া নিষ্ান্ত হইয়া! তাহার পুরোভাগে একটা ক্ষুদ্র আরাম 
মধো, সমচতুষ্কোণ, সেওুষ্টোনে বাধান সোপানবিশিষ্ট সহশ্রলিঙ্গ- 
সরোবর বা দেবীপার্দহর! সরোবর সন্দর্শন করি। ইহার চত্ু- 
দিকে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ৬ ফুট উচ্চের মন্দিরে ১৮ লিঙ্গ রহিয়াছে। 
ইহাদের নিত্য পুজ। হয় কি নাননেহ। সহত্র শব বহুসংখ্যা 
বাচক মাত্র, এজন্ত ১*৮টা মাত্র লিঙ্গ থাকিলেও সহ লিঙ্গ 
সরোবর বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছে। দেবীগাদহর] সম্বন্ধে শিব- 
পুরাণোক্ত বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। দেবী গ্োপালিনী" 

রর 


১১০ তীর্ঘদর্শন। 


বেশে কীর্তি ও বাস নামক অসুর দ্বয়ের স্কন্ধে চড়িয়া পদভরে 
তাহাদিগকে বিনাশ করেন। সেই জন্য এই স্থান বসিয়া যাও- 
যায় সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ কহিয়াছেন, 
বিন্দু সরোবরই উক্ত কারণে হইয়াছিল ; কিন্তু, তাহা যে প্রকৃত 
নহে ইহ] পরে দর্শিত হইবে। দেবীপার্দহরা। একটী পুণ্যত্বীর্থ। 
যথা,-- 
“তম্মাধিনদুহদে স্নাত্বা ভ্ষ্টব্যো পুরুষোত্বমঃ | 
দেবীপাদহর! চৈব দ্রষ্টবা! সাবধানতঃ ॥৮ 
অনন্তর, আমর! বিন্দু সরোবর সন্দশনে আগিলাম। ইহার 
পর নাম গোসাগর বা বিদ্দুপাগর। পল্মপুরাণে নমস্কার মন্ত্রে 
চট হয়যে, 
“বিদ্দুং বিশ্বুং সমাহত্া নির্্মিতত্বং পিণাকিনা। 
বিজনং হর মে সর্বং বিন্দুসাগর | তে নমঃ ॥ 
বাত্বা তত্র চ যো মর্তো দৃষ্টা ভ্ৰিতুবনেশ্বরম্‌। 
জন্মজন্মকৃতং পাপং সীধক্ষণাদেব নশ্তি ॥৮ 
হে বিন্ুদাগর ! মহাদেব সকলতীর্থের বিন্দু বিন্দু সাদ্সংগ্রহ 
করিয়া তোমায় নির্মাণ করিয়াছেন। আমি ম্লান করিয়! 
নোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমার সর্চস্ত পাপ নষ্ট কর। 
যে বাক্তি তথায় (বিন্দুসরোবরে) স্নান করিয়া ত্রিতুবনেশ্বরকে 
দর্শন করে, তাহার জন্মজন্মক্কত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইর। 
যায়। তথাচ একান্ত পুরাণে। 
“ততো দেব: স্বয়ং ক্র ঈশ্বরঃ প্রতৃরবায়2। 
আত্মষোগং সমাস্থায় আজ্ঞাসিদ্ধিং চকার হ ॥ 
ত্রিংশদ্ধেন্বস্তরে বাহে লিঙ্গ সোতরতোইন্িকে। 
শঙ্করম্ঠ স্বয়ং বীর্ঘযাৎ শৈলাৎ পাষাণমুখখনৎ ॥* 
তদনস্তর, হে অস্বিকে! স্বঘং রুদ্র ঈশ্বর আত্মযোগ অব- 
লম্বন করিয়া মূললিঙ্কের উত্তর ভাগে প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে 


একাসত্কানন | ১১১ 


বিংশং ধেনুর অন্তরে স্বতেজে পর্বত হইতে পাষাণ খণ্ড খনন 
করিয়া বি্দুমরোবর নির্বাণ করিয়াছিলেন । 
শিবপুরাণে দৃ্ট হয়। 
“ইতি গোপালিনীবাকাং শ্রত্ব। ত্রিতৃবনেশ্বরঃ | 
তীক্ষাগ্রেণ ত্রিশৃলেন শৈলাৎ পাধাণমুত্থনৎ॥ 
তৎক্ষণাৎ ত্র বিননি তীর্থানাং শুশুভুমু'নে। 
কপুরিকঘুক্ষীরাভকুনেন্দুধবলানি চ।” 
ত্রিভুবনেশ্বর গোপালিনীর সেই বাঁকা শ্রবণ করিয়াই তীক্ষ 
ররিশ্লাগ্রস্থারা শৈল হইতে পাষাণথণ্ড উৎক্ষিপ্ত ,করিলেন। 
মুনিবর। তৎক্ষণাৎ তথায় সমস্ত ভীর্থের বিন্দু (সারতাগ ) 
আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বর্ণ কপূর দুগ্ধ, কুন্দপুষ্প 
ও চন্জরের স্থায় শুরুবর্ণ (অর্থাৎ সমস্ত তীর্থবিন্দুই সবগুণবিশঙ্ট |) 
এই বিন্দুপরোবরের উত্তর-দক্ষিণ প্রায় ১৩০০ ফুট। ও পৃথ্ব- 
পশ্চিম ৭৮০ ফুট। ইহার গভীরতা, ১৬ ফুটের কম নতে। 
টার পূর্বদিক্‌ মনিকর্ণিকা, দক্ষিণদিক্‌ ত্রিশৃর, পশ্চিম বিশ্রাম, 
ও উত্তরদিকৃ গোদাবরী বলিয়া কথিত হয়। একদময়ে ইহার 
চতু্দিক প্রস্তর সোপানে স্ুশোঠিত ছিল। এক্ষণে দক্ষিণা, 
ও পূর্বপশ্চিমের অর্ডেক, ও উত্তরদিকে কয়েকফুট মাত্র বর্তৃমান 
আছে, মপর সমস্ত নষ্ট হইাছে। ইহার চতুদ্দিকে অনেক গুলি 
আত্রৃক্ষ রহিয়াছে। সরোবর মধ্যে দীর্ধে প্রায় ১১* ফুট, পরস্থে 
প্রায় ১০* ফুট পরিমিত একটা ক্ষুদ্র স্বীপ আছে, এবং ইহার 
ঈশানকোণে একটা ক্ষুত্ব মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখে 
পাকাচত্বরের মধ্স্থলে একটা জলের ফোয়ার! রহিয়াছে। 
যাত্রার সময় বাস্থদেবের ভোগমুর্তিকে তাহার স্িকটে রাখিয়া, 
কোন বাঙ্গণ ফোয়ারার ধারাসুখে অনুষ্ঠ দিপা, ধারাকে এরূপ 
ভাবে বক্র করিক্। দেয় ঘে, ।তাহ। দেবের মন্তকোপরি পতিত 
হয়। এই ব্যাপায়কে সাধারণ লোকে ঘন্চধ্যকর বলিয়া 


১১২ তীর্ঘদর্শন | 


বিবেচনা করে। ধারাবন্ধ করিবার জন্য কোনও চাঁবি (প্লগ্‌। 
নাই, এক্ন্য এক টুক্র। বস্ত্ধণ্ড দ্বারা ভাহা বন্ধ করিয়া রাখে। 
এই সরোবরে যথেষ্ট মকর থাকিলেও স্নানকারীদিগকে এপধ্য্ত 
আক্রমণ করে নাই; অনেক বালকেই সর্ধদা জলক্রীড়া করি? 
থাকে। লোকের দুঢ় বিশ্বাস যে, ঈশ্বরের মতিমার মকরেরাও 
মনধ্যহিংসা পরিষ্যাগ করিয়াছে। এই মরোবরগর্ভে কয়েটা 
ফোয়ার! আছে, তাহ! হইতেই সর্কদ! জল উদ্ভূত হইতেছে। 
সর্বদা নৃতন জল উখিত হইলে জলের বর্ণ সবু্ধ এবং তাহাঠে 
যথেষ্ট কাঁটাণু দৃষ্ট হইয়া থাকে; এক ঘড়া জল নির্বাতদেশে 
রাখিয়া তাহাতে দুই একটা পুষ্প ফেলিলে পুষ্টী অনেকক্ষণ 
রষাস্ত ঘুরিতে থাকে, সাধারণ ঘাত্রিগণ তাহাকে দেবমহিম! 
বণিয় বিবেচনা করে? বস্তুত, জলস্থ কীটাণুগ্ণ তাহার আবর্তন 
করিয়। থাকে । এই লরোবরের অগ়িকোণ শক্করবাপী নাদে 
খ্যাত, এতৎমন্বন্ধে শিবপুরাণে বামদেবধি বাকা । যথা, 

“তত্রৈকো বাপিকাং তে ! শঙ্করো নির্শামে মুদা। 

নায়া শঙ্করবাপীতি প্রথিতা সচরাচরে ॥” 

এই বিন্দসরোবব পুণ্যতীর্ঘ। ইহাতে স্নান, তর্পণ ও পি- 

দান করিতে হয়। যথা, একাত্্পুরাণে। 

"অয়নে বিষুবে ছে চ্সাত্বা তক্ত্যা জিতে; । 

সর্বপাপাদ্িমূচোতঃজ্ঞানাজ্ঞানকৃতাদপি ॥ 

রবিসংক্রমণে চৈব স্বাত্বা পিতোদকঞ্চ যে। 

্রকৃর্বন্তি নরা ভক্ত্যা তে যাস্তি রবিমওুলম্‌॥ 

গ্রহোপরাগসময়ে ত্বয়নে চন্ত্রশধ্যয়োঃ | 

পুণোহচনি স বিজেয়ঃ সর্বপাপভয়াপগহঃ ॥ 

চতুরদস্বাস্থ কষ্ধায়াং যঃ নাতি বিমলে হদে। 

সযাতি শিবসালোকাং কৃত্তিবাসপ্রসাদতঃ ॥ 

গুক্াষটম্যাস্ত যো ভক্কা। মাস মার্গশিরাদিকে। 


একাস্রকানন । ১১৩ 


অতিরাত্রস্ত যক্জন্ত ফলং সমধিগচ্ছতি ॥ 

চতুরদন্তাং নিমজ্জেদ্যঃ নংবৎসরসমাহিতঃ | 

মযাতি পরমং স্থানং যত্র হৈমবতীপতিঃ ॥ 

জ্যো্টপুষ্ষরমাসাদ্য সেবয়েখ শতশারদমূ। 

বিশদত্তবে সকৃৎ স্নাতুস্তল্যমাহুর্মনীধিণঃ ॥ 

কৃরক্ষেত্ে চতুভি্ত গ্রহণৈশম্তরহুর্যায়োঃ | 

বিন্দৃদ্ধবে সরৎ সাতুস্তুলযমাহর্মনী ষিণ;॥ 

বারাণস্তাং তপন্তপ্তং যুগসপ্তচতুষ্টমম্‌। 

বিন্ৃষ্তবে সক্কৎ স্নাতুঃ সমমেব ন সংশয়: | 

গঙ্গাদ্ধারে প্রয়াগে বা! গঙ্গামাগরসঙ্গমে | 

দ্শসাংবৎসরীং যাত্রাং যৎ ফলং সমুদাহৃতম্‌ ॥ 

বিদ্ৃঘুবে সৎ স্নাত্ব। সমাসাদ্য মহেস্বরম্‌। 

তৎফলং সমবাপ্পোতি কার্ডিবাদপ্রমাদতঃ ॥ 

যথেষ্টং পিৰতে যস্ত বিশ্ৃষ্ভবজলং শুঁভম্‌। 

যাবৎ ভাঙ্করপধ্যস্তং সাশবত্বধ্চ গচ্ছতি ॥৮ 

উত্বরায়ণ, দক্ষিণায়ন, মহাবিষুব ও গলবিষুব সংক্রান্তিতে 

ভক্তিপূর্ব্বক ইহাতে ল্লান কারলে জ্ঞানাজ্ঞানক্কত সমস্ত পাপ 
নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রবিসংক্রাস্তিতে এই স্থানে ভক্তি- 
পূর্বক গান করিয়া পিগাদি দান করে, তাহারা সুধ্যমণ্ডলে 
বাস করিয়া থাকে। চন্দ্র সূর্যগ্রহণ সময্নে, পুণ্যাহে এবং রুষ, 
চতুর্দশীতে যে ব্যক্তি উহাতে প্লান করে, মে শিবপ্রসাদে শিব- 
লোকে গমন করিয়া থাকে । মার্গশীর্ষ মাল হইতে যে, প্রা 
শুরু অষ্ট্মীতে ইহাতে স্নান করে, সে ব্যক্তি অতিরাত্র যক্সের 
ফল প্রাপ্ত হইয়। থাকে। যে ব্যক্তি সংযত হুইয়! বৎসরাবাধ গ্রাতি 
চতুর্দশীতে ইহাতে ন্গান করে, সে মহাদেবের সালোক্য লাভ 
করিয়া থাকে। মুনিগণ কহিয়াছেন শত বৎনর পধ্যস্ত জো 
পুদ্ধরাতে শ্নান করিলে যে ফল হইয়! থাকে, বিন্দুনরোরে 
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একবার মাত্র স্নান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। তীহার 
আরও কছেন যে, তন্ত্র হু্্যগ্রহণকালে উপর্যাপরি চারি বা 
কুরুক্ষেত্রতীর্থে স্নান করিলে ধে ফল লাত হয়, বিশুমরোগবে 
একবার মাত্র স্নান করিলে তাহাই লাভ হইয়। থাকে। 
অ্টাবিংশতি যুগ ব্যাপিয়া বারাণসীতে তগস্তা কৰিলে, গঙ্গা 
দ্বারে প্রয়াগে ও গঙ্গামাগরসঙ্গয়ে ক্রমাগত দশবংদর বাতা 
করিলে ষে ফল উদাহত হইয়াছে, বিনুদরোবরে একবার মার 
স্নান করিয়! ব্রিতুবনেশ্বরের পৃজ! করিলে, কৃত্তিবাসের প্রসাদ 
সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। 
বিন্দুরোবরে স্নান, তর্পণ ও পিওুদানাদি সন্ধে পুরুষো 
ভমতত্বধৃত-ৰঙ্গপুরাণ-বচন। যথা।-- 
“তীর্থং বিদুপরো নাম তশ্শিন্‌ ক্ষেত্রে ছিজোত্তমাঃ। 
দেবানৃষীন্‌ মনুষ্যাংস্চ পিতৃন্‌ সন্তয়েত্তত: ॥ 
তিলোদঁকেন বিধিনা নামগোত্রবিধানবিৎ। 
দাতৈব বিধিবত্তত্র গোইস্বমেধফলং লভেৎ ॥ 
পিগুং যে সংপ্রহচ্ছস্তি পিতৃত্য: সরসন্তটে। 
পিতৃণামক্ষযাং তৃপ্তিং তে কুর্বাস্তি ন সংশয়; 1” 
হে ছিষষোতমগণ! সেই একাতকাননে বিন্দুর নামে পুণা, 
তীর্থ আছে, তথায় মনুধা বিধিবং ম্লান করিলে অশ্বমেধের ফল 
লাত করিবে ; এবং মনুষা, দেব-ধষি ও পিডৃদিগের উদ্দেশে না 
গোত্র বিধিবৎ উচ্চারণ করিয়।! তিলদ্বার| তর্পণ করিবে । সেই 
সরোবরূতটে যে মন্থুয পিতৃগণের উদ্দেশে পিও প্রধান করে, 
সে পিতৃগণের অক্ষয় তৃত্ি সাধন করিয়া থাকে, ইহাতে কোন 
মন্গেহ নাই। যথ! চ কপিলপুরাণে। 
্নাত্বা তত্রৈব যো মর্ডো। দৃষ্ ব্রিভৃনেশ্বরমূ। 
জন্মজন্মকৃতং পাঁপং ততক্ষণাদের নশ্ততি |» 
যেব্যক্তি, এই বিশুসরোধরে ল্গান করিয়! তিতুবনেশ্বরকে 
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দর্শন করে) তাহার জন্পজন্মান্তর কৃত গমস্ত পাঁপ তঙক্ষণাৎ 
বিনষ্ট হইয়া যায়। পদ্পপূরাণে এইকপ উক্ত আছে । যথা, 
প্নাত্ব। বিন্ুদরস্তীতথে দৃষ্ট। তং কীর্তিবামসম্‌। 
সর্বপাপক্ষয়াদন্তে জ্যোতির্পোকমবাপুয়াৎ ॥” 

যে বাক্তি বিন্দুনরোবরে স্নান করিয়া! কীর্তিবাসকে দর্শন 
করে, সে ব্যক্তি সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইরা অস্ত্ে পরমপদে 
লীন হয়। 

এনূপ অনেক পুরাণবচন উদ্ধত করা যাইতে পারে, 
যাহাতে বিনুসরোবর পুণ্যতীর্ঘ বলিয়া কথিত আছে। এই 
সরোবরে ডেলার উপর আরোহণ করিয়া অক্ষয়তৃতীয়া হইতে 
১২ দিবস পর্যা্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার অব্যছিত পরে ত্রিতুবনেশ্বরের 
ভোগমুর্ি, চন্ত্রশেথর চন্দনশৃঙ্গাতে ভূষিত হইয়া, বানুদেবের 
ভোগমৃত্তির সহিত জলক্রীড়া করেন। তদনস্তর দ্বীপন্থিত 
মন্দিরে আরতি ভোগ গ্রহণ করিয়! পশ্চিমদিগের বিআনঘাটে 
বিশ্রাম করিয়া নগর সন্দর্শনাস্তর স্বালয়ে গ্রতযাবৃত্ত হয়েন। 

পূর্বোক্ক সহম্র লিঙ্গেশ্বরের উত্তরে একটা পুরাতন মন্দিরে 
তীর্ধেশ্বর রহিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহার পৃজ। অহি সামান্ত 
ভইর| থাকে, কিন্তু চৈত্রশুক-চতুদ্দশীতে দমনক উৎসব উপলক্ষে 
তথায় ৰহুলোকের সমাগম হইয়া খাকে। 

বিন্ুমরোৰরের পূর্বতীরে মণিকর্ণিক ঘাটের উপরে অনক্ত 
বান্ুদেবের মন্দির অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ১৫৬ কুট, 
ও প্রন্থে ১৯৭ ফুট হইবে। ইহার প্রাঙ্গণ্থ প্রাচীর ল্যাটরাইট্‌ 
প্রস্তরে নির্মিত। মন্দিরটাকে চাঁরিভাগে বিভক্ত কর যাইতে 
পারে। মুলমনর বহিঃসারা দীর্ঘ প্রস্থে ২৩ ফুট, ভিতরসার! 
দীর্ঘ গ্রন্থে ১৭ ফুট ৯ ইঞ্চি। ইহার পোতাথামল ৫ ফুট উচ্চ ও 
শিখরদেশশ্থিত কলস নিষ্ হইতে ৫* ফুট উচ্চে ইহবে। মোহন 
ঈর্ঘপ্রস্থে বাহারসারা ৩৩ সুট ও ভিতরসার1 ১৯ ফুট। তৎপরে 
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নাউমন্দির বাহারসার। দীর্ঘে২৯ ফুট ও প্রস্থ ২৪ ফুট এবং 
ভিতরসার! দীর্ঘে ১৭ ফুট ৪ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। ইচ্ার 
পৃর্ব ভোগমগ্ুপ বাহিরসার! দীর্ঘে ২২ ফুট প্রস্থে ১৯ ফুট ও 
ভিতরসার। দীর্ঘে ১৯ ফুট গ্রন্থে ১২॥ ফুট । মোহন ও নাটমনির 
তুবনেশ্বরের মন্দিরের অন্নুকরণে নিশ্মিতি ও উহার ছাদ পিরা- 
মিডের ন্যায় । এখানেও মূলমন্দির ও মোহন পুরাতন এবং 
নাটমন্দির ও ভোগমন্দির পরে নির্মিত হইয়াছে । ভোগমন্দিরে 
পক্ষের কার্ধ্য আছে, অপর তিনটা লালবর্ণের স্তাওুষ্টোনে 
নিশ্মিত। মকণ গুলিতেই ভূবনেশ্বরের মন্দিরের নায় কারু- 
কার্য দৃষ্ট হয়। 

বিগ্রহ মূর্তি রাম ও কৃষ্ণ। ইহার অপর নাম অনন্ত 
ও বান্ুদেব। মৃত্ধির গঠনে বিশেষ কোন পরিপাট্য নাই। 
ইহ] ৫ ফুট উচ্চ হইবে; রামমৃত্তির উপরে অনস্তদেবের ফণা 
বিস্তারিত রহিয়াছে । সাধারণতঃ যাত্রিগণ বিন্দুদাগরে মান 
করিয়! অনন্ত বাসুদেবালয়ে প্রবেশ করিয়া, তাহাদগের নিকট 
ভুবনেশ্বরকে দর্শন করিবার অনুমতি লইবে; কারণ, পৃর্ব ধৃত 
কপিলসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, তিনি আদিদেব এবং তাহার 
অনুজ্ঞ! পাইয়! শঙ্কর ভূবনেশ্বররূপে অবস্থিতি করিতেছেন। 
পূর্বধূত কপিলসংহিতার বচন দৃষ্টে সাধারপ লোকে মনে 
করিম্না থাকে যে, এই দেবালয়ই সর্ব পুরাতন) কিন্তু ইহার 
গঠন ব! অবস্থা তাহা প্রমাণ করে ন1। ইহার প্রাঙ্গণের পশ্চিম 
দেওয়ালে দুই থানি প্রস্তর ফলকে দুইটা সংস্কৃত অন্ুশাসনপত্র 
ক্ষো্দিত ছিল) তাহার একখানি ৰঙ্গেশ্বরের মন্দির সম্বন্ধে ও 
অপর খানি বাসুদেব সন্বন্ধে। বাস্থুদেবের অনুশাসনধা নিতে, 
রা হরিবন্। ও তাহার মন্ত্রী ভবদেবভট্রের নামোল্লেখ আছে। 
তবদেবতষ্ট ও বাচম্পতিমিশ্র সমকালীন লোক ছিলেন। 
ইহার! ১১ শতাব্বিতে গ্রাহভৃঁত হয়েন। অতএব এই হিনাৰে 
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ইহা ১১ শতাবিতে নির্মিত হইবে তাভার সন্দেহ নাই | আমরা 
তগা হইতে প্রতিনিবুত্ত হইয়া দেবপ্রপাদ গ্রহণানম্তর চন্দন- 
শৃঙ্গোৎসব সন্দর্শন করি। এই উৎসবে কপিলেশ্বরের ভোগমৃদ্ডি 
আগিয়া যোগ দিয়া থাকেন। যেমন পুরীতে লোকনাথেশ্বর 
্গনাথদেবের তৌধষাথানার দাওয়ান, সেইন্ধপ কপিলেশ্বর গু 
র্রিভুবনেশ্বরের তোষাখানার দাওয়ান। এই কারণ ভীহঠার 
ভোগমৃর্তি ভ্রিভূবনেশ্বরের তোষাখানায় রাত্রিতে অবস্থিতি 
করিয়। পুনর্ধার প্রাতে শ্বস্থানে গমন করেন। 

আমর! সময়াভাবে কোটিভীথেশ্বর, ৰন্ধেশ্বর, ভাক্করেশ্বর, 
রাজরাণী-মনদির, মুক্তীশ্বর, গৌরীকুণ্ড, কেদারেশ্বর, পিদদেশ্বর 
পরগহংসেশ্বর। অলাবুকেশ্বর, রামেশ্বর ও কপিলেশ্বর প্রস্থৃতি 
বিগ্রহ মন্ধর্শন করিতে পারি নাই। ইহাদ্িগের মধ্যে কপিলে- 
খবর মাহাআাই প্রধান বলিয়। কথিত হয়। কপিলেশ্বরের উৎ- 
পন্তির বিষয়ে কপিল-সংহিতায় দুষ্ট হয় যে, কপিলদেব তথায় 
তপস্ত| করিয়া মহাদেবকে সন্তষ্ট করিলে, তিনি বর দিবার জন্য 
উপস্থিত হইলে তিনি বৰ প্রার্থনা! করিয়া! কহিলেন যে, প্রথম 
বরে আপনি পিঙ্গরূপে এইস্বানে অবস্থিতি করুন, তাহ! হইলে 
আমি আপনাকে পুজ। করিতে সমর্থ হইব। দ্বিতীয় বরে, এই 
স্থানে একটা কামাপ্রদ কুণ্ডের উৎপত্তি হউক, যাহাতে স্নান 
করিলে লোকের সর্ব কামনা পুর্ণ হইবে। তৃতীয় বরে, প্রসাদ 
লাভ হউক । শিব তথান্ত্ কছিলে তথায় লিঙ্গ ও কুণ্ডের আবি- 
গাব হইল। এই লিঙ্গ কপিলেশ্বর ও কুণ্ড কপিলকুণ্ড নামে 
খ্যাত। কুগ্ুটা দীর্ে ২২* ফুট ও প্রস্থে ১৯৪ ফুট এবং ইহার 
গভীরতা! ১৬ ফুট। ইহার চতুদ্দিক প্রস্তর (সাপানে বাধান। 
ইহাতেও একটা শ্পশীং আছে, তাহ! হইতে অধিক পরিমাণে জল 
নির্গত হইয়! থাকে, ইহার জল উত্তম। কপিলেশ্বরের প্রাঙ্গণ 
দীর্ঘে ১৭৮ ফুট প্রস্থে ১৭২ কুট, ইহার দেওয়াল ৮ কুট উচ্চ। 
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মন্দিরটী যথীক্রযে মূলগ্থান, মোহন, নাটমন্দির ও ভোগমও! 

বিভক্ত । এই লিঙ্গটা দেখিতে তত ভাল নহে । লোকের বিশ্বা? 
কপিলেশ্বরের কৃপায় দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগীও আরোগ্য লাঃ 
করিয়া থাকে । উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই সকল স্থানে 
পূজার গ্রণালীতে সাত্বিকভাব অপেক্ষা অধিকাংশেই সামা 
লৌকিক ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
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সমন্ত হিনুগাত্রেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের নাম অবগত আছেন 
প্রতি বৎসর লক্ষাধিক যাত্রী পদত্রজে তথায় আগমন কারয়। 
থাকে। লোকের বিশ্বান জগক্লাথদেব যাহাদিগের প্রতি অঙ্থু- 
গ্রহ করেন, ভাহারাই এই স্থানে বাধাবিষ্ব উত্তীর্ণ হইয়! যাইতে 
সমর্থ হয়। পরস্ত, উড়িষা!-প্রণালীর খননে কলিকাতা হইতে 
কটক পর্যান্ত দুইটা নূতন জল পথ হওয়ায়, কলিকাতা হইতে 
যাত্রী গমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । একটী জলপথে। কলি- 
কাতার কয়লাঘাট হইতে হোর্মিলার কোংর বাশ্পীয় পোত 
গেঁওখালি হইয় নালকুল পর্য্স্ত যাইয়া থাকে; পরে তথা হইতে 
ইত্ডিয়ান জেনারেল রাম নেভিগেদন কোংর বাম্পীয় পোত কটক 
পর্ধান্ত প্রতি সপ্তাহে ২ বার করিয়া যাইয়! থাকে। ইহাকে 
ওপকূপিক প্রণালীর পথ কছে। ইছাতে বাইলে ৫ দিবলে 
কটকে গৌছান যায়। কলিকাত। হইতে কটক পর্য্যস্ত ডেক্‌ 
পেদেঞ্জারের ভাড়া ৩২ টাক|। ২য় শ্রেণীর ভাড়া ১২২ এবং 


পুরুযোত্তমনক্ষেত্র । ১১৯ 


ম শ্রেণীর ২৪২ টাক!। দ্বিতীয় পথে, কলিকাঁতাঁর কয়লা ঘাটে 
গিরান জেনারেল ছ্রীম নেভিগেসন কোংর সমুদ্রগামী বাম্প 
পাতে উঠিয়া সাগর দিয় টাদবালি যাইয়া, তদনস্তর ক্ষুদ্র বাম্প 
পাতে করিয়া ৰাক্ষণী দিয়া এল্বার খাল হইয়া কটকে যাওয়া 
রায়। এই পথে যাইলে ৪র্থ দিবমে কটকে পৌছান যায়। ইঠা- 
তেও কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত ডেক্‌ পেমেঞ্জার ৩২ টাকা, 
১ শ্রেণীর ১২|* ও ১ম শ্রেণীর ২৫২ টাকা ভাড়।। ইহাতে সমুপ্র 
মধ্য দিয়। যাইতে হয় বলিয়া সাধারণ যাত্রী প্রায়ই পর্ব পথ 
দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে । কটক হইতে পুরী পর্যস্ত ৫৩ 
মাইল পাঁকা রাস্তা ও তাহার ছুই পারে বৃক্ষশ্রেণি আছে। প্রতি 
ও মাইল অন্তুরে একটা করিয়া চটা আছে। এই স্থানে আবৃত 
গরুর গাড়ী ও শ্রিং কেরাচি গাড়ী পাওয়া যায়। গরুর গাড়ীর 
ভাড়া রোজ ১২ টাকা ও কেরাচির রোজ ২২ টাক।। আমরা 
এ দিন হইতে এই তীর্থ সন্দর্শন করিতে অভিলাধী ছিলাম, 
এক্ষণে সথবিধা হওয়ায় কটক হুইতে তথায় গমন করি। কটক 
হইতে ৩৩ মাইল দুরে মুকুন্দপুর গ্রামে একটা বৃহৎ দীর্ঘিক! 
ও গ্রোপাল জীউর পুরাতন মন্দির আছে। মন্দিরটার ছাদ 
পড়িয়। গিয়াছে, গঠনদৃষ্টে ৰোধ হয় ইহা অন তীমদেবের 
. সময় নির্মিত হইয়াছিল। ইহার মোহনাংশের আবরণ হওয়ার 

তাহাতেই বিগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে । ইহ ৰালগোপালের মুষ্তি, 
ইহার চতুষ্পার্থ্রে গাতী ও গোবৎস নকল দীড়াইয়া তাহার 
বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। মৃষ্তিটা দেখিতে অতি সুদ্দর। 
দীর্ঘকার চন্দনোত্মব হইয়া থাকে বলিয়া উহার মধাস্থলে 
একটী মণ্ডপ আছে। ৩৭ সংখাক মাইল ষ্োনে সাতনাল। নাঁমে 
পোল আছে। ইহা একটা হিন্দুর পুরাতন কীর্তিত্বরূপ। ৩৮ 
সংখ্যক মাইল ষ্টোন হইতে পশ্চিমদিকে হয়ারসিংহের রাস্তা 
গিয়াছে ও পূর্বদিকে বরালগ্রামে বালুকেশ্বর বিরাজ করিতে- 
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ছেন। ইহা কেশরীরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত ও পুরীর প্রসিদ্ধ ঝা! 
শস্তুর অন্যতম | 

অনস্তর, ৪৪ সংখ্যক মাইল ষ্টোনের মন্িকটন্থ তুলনী চত্ব 
নামক গ্রামের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তথা হইতে ৬জগন্নাথ 
দেবের ধ্বজ1 অম্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরে ক্রমশঃ যতই অগ্রস 
হওয়! যায় ততই মন্দিরের অধ্ধেক পধ্যন্ত দেখ! ষায়। অগ্ুমান 
৪৮ মাইল দূরে হরেরুষ্কপুরের চটার নিকট .বৃহৎ দীর্ঘিকার 
তীরে গোপীনাথের মন্দির রহিয়াছে । তৎপরে, চক্রবর্তী পত্তনে 
গোগীনাথ ও সুক্তীশ্বরের মন্দির। অনন্তর) ৫* মাইলের অব্যব- 
হিত পরেই 'আঠারনালা+ পার হইতে হয়। ইহাও একটা পূর্ব 
হিন্দুকীর্তি। মতস্তকেশরী ১৩৮--১৫* খৃঃ মধ্যে ইহা! নির্মাণ 
করিয়! "মুটিয়া” অথবা মধুপুর নদীর পারাপারের স্থবিধা করিয়া 
দেন। আঠারটী ফোকর থাকাতে ইহ! “আঠারনালা” নামে 
থ্যাত হইয়াছে। হহার নির্মাণ বিষয়ে দুইটা প্রবাদ আছে। 
১ম প্রবাদ এই ষে, রাজা ইন্্রদায় যাত্রগণের পারাপারের 
স্মবিধার জন্তু আপনার অষ্টাদশ পুত্রকে বলি দিয়া তাহাদিগের 
মস্তক প্রত্যেক নালাতে প্রদ্দান করেন। ৰোধ হয় মৎ্স্- 
কেশরীকে উদ্দেশ করিয়! ইন্্রছায় বল। হুইয়াছে। যাছা হউক, 
সেতু নির্াণকালে নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে সন্তষ্ট করিবাধ জন্ত 
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« ১ নীলকণ্ঠেশবর | ২ লোকেন্বর ।4উভয়ই পুরী সহরের মধ্যে । ৩ হটে- 
্বর। ইহা খুড়ণর নিকট অল্তিরি গ্রামে বর্তমান আছে। এখানে প্রতি 
বংসর মকরসাত্রাস্তিতে মেল! হইয়া! থাকে ।৪ বালুকেশ্বর। পুরী হইতে 
৮ মল দুরে বরালগ্র।মে অবস্থিত । € করিডুবনেশ্বর। ইহা পুরী হইতে ৩ 
মাইল দুরে তূষনেশ্বরে অবস্থিত । ৬ ভুবনেশ্বর । ইহা! কোটাদেশ পরগণায় 
পূর্বোক্ত তুবনেশ্বর হইতে ৮ মাইল দুরে । * কপিলেশ্বর। ইহা! তুবনেম্বরের 
১ মাইল দক্ষিণে । ৮ বটেশ্বর | ইহা মহানদীর শাখানদী চিত্রোৎপরার 
ভীরে অবস্থিত। 
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মরবলির আবশ্তক, এই বিশ্বান ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেখিতে 
পাওয়া যায়। পশ্চিম-উত্তর-বঙ্গ-রেল নিশ্মীণের কালে কোনও 
একটা দেতু আরন্ত হইলে, নরবলি দিবার নিিত্ত ছেলে ধরা 
হইতেছে এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল। ততৎকালে কোন পশ্চিম- 
উত্তরবানী বন্্রবিক্রেতাঁকে ছেলেধরার গুপ্তচর ভাবিয়া হত্যা করা 
হইঘাছিল, ইহা বোধ হয়, অনেকেই জ্ঞাত আছেন। আবান 
১৮৯০ খুঃ ডিসেম্বরে বিজয়বাড়ার কৃষ্ণানদীর উপর লৌহ-সেত্ব- 
নির্খাণ-কাধ্য আরম্ত হইলে, এইরূপ জনরব উঠিয়া থাকে মে, 
সেতুর জন্য ২৫০শত নর-মস্তকের আবশ্ক, এজন ইঞ্জিনীয়াণিং- 
চিফ, বিভাগীয় ম্যার্গিষ্রেটের সঠিত পরামশ করিয়া, প্রত্যেক 
মঙঈযা জন্য ১০০২ টাকা দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গুপ- 
চর সকল ছেলে ধরিবার জন্য ফিরিতেছে । দিবসত্রয় মধ্যে এই, 
জনরব বিজরবাঁড়। হইতে কৃষ্ণাডিষ্রাক্ট ও গোদাবরীডি্রা দয়ের 
সমস্ত গ্রামেই পরিব্যাপ্ত হয় এবং তাহাতে সকল লোকেই 
অতিশয় ভীত হয়। অনন্তর, ২৩শে ডিসেম্বর কোন পাঞ্জাবা 
কুলী সীতানগর হইতে বিজন়বাড়ায় আসিয়া, বাজারের কোন 
বারবিলাসিনার ঘরে যায়। এই বেশ্তার একটা ক্ষুদ্র সন্তান ছিল। 
পাঞ্জাবী শিশুটাকে আদর করিবার জন্য ক্রোড়ে লইয়াছিল, 
কিন্তু বালকটা কাঁদিয়া উঠিলেই, তাহার মাতা পৃর্ববোক্ত জন- 
রবানুদারে পাঞ্জাবী সে দিবস তাহার বালকটীকে চুরি করিতে 
আমিয়াছে ভাবিষ্কা, চীৎকার করিয়! উঠিল । পাঞ্জাবী তাহা! ন! 
বুঝিয়, সে দিবস যাহা দিবে, তাহা হস্ত-সক্কেতে করছিল, কিস 
বারবিলািনী ভাহ। বুঝিতে ন1 পারিয়া, উচ্ষৈঃম্বরে চীৎকার 
করিয়া উঠিলে, তথায় তৈলঙ্গীর! আলিয়া উপস্থিত হইল। পাঞ্জাব 
উদ্দুভাযায় আপনার বক্তব্য বলিলেও, তাহার। তাহা বুঝিতে ন। 
পাৰিয়া, পাঞ্জাবীকে ইগ্রিনীয়ার সাহেবের ছেলেধরার গুপ্তচর 
ভাবিয়া, অতিশয় প্রহার করিতে থাকিল। পাঞ্জাবী প্রহার 
১১ 
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গাইয়া। উদ্ধশ্বানে দৌড়িয়া প্রস্থান করিলে৪, তাহারা তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বাজারে অপর কয়েকটা পার্জা- 
বকে দেখিরা) তাহাদিগ্নকেও গুপ্তচর ভাবিয়া আক্রমণ করিল! 
শ্ণকালমধ্যে সহস্রাধিক তৈলঙ্লী লগুড় হস্তে মার মার করিতে 
করিতে ইঞ্জিনীয়ারিং-চিফকে পর্যাত্ত আক্রমণ করিতে যাইল। 
এই সংবাদ ক্গণকাল মধ্যে সীতানগরে পৌছিল। তখন সমস্ত 
পাঞ্জাবী কুলী থেগিয়া মার মার শব্বে আপিতে থাকিল। ইতি- 
মধ্যে এদিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও এসিস্টেণ্ট পুলিস সুপারিন্‌ 
টেগেন্ট প্রস্থতি বাজকম্মচারীরা পুলিন ফৌজ সঙ্গে করি! 
তথার আসিয়া উপস্থিত হহল এবং উভয় দলকে নিরন্ত করিল। 
এই ঘটনার কয়েক দ্রিবন পরে ছুইটী ইউরেপিয়ন্, বিজয়বাড়! 
*ইতে পদব্রজে ুজবিড্‌ অভিদুখে যাইতেছিল, তাহারা এনুরর- 
প্রণালী পাব হইতে যাইলে, তথাকার গ্রামবাসীর! তাহাদিগকে ৪ 
ছেলেধরার চর ভাবিয়। এতই প্রহার করিয়াছিল বে, তাহারা 
তাভাতে মৃতপ্রায় হয়। আবার সেই দিবস অপরাহে মুস্তাবাদ 
গ্রামের নিকট দুইটা লোক কুলীর ক্যাম্পে যাইয়া, কুলীদিগকে 
পমকাইয়া কহে, পয়দা! দিবিতো দে, নতুবা তোদের ছেলে 
লয়! যাইব।” কুলির! তাহাতে থেপিয়া তাহাদের উভয়কেই 
বন্ধন করিয়। রাখে । এই সমস্ত বাপারে চারিদিকে অশান্তি 
হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে হেডকোয়াটার ছাড়িয়। বিজয়- 
বাড়ায় আসিতে হয়। যাহার! দাঙ্গায় লিপ্ত ছিল, তাহাদিগের 
মধ্যে প্রায় বিংশাধিক লোককে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারা- 
বাস দেওয়া হয়। অনন্তর, পুলিসন্ধারা সর্বত্র মিথ্যা জনরব 
বৃলিয়। ঘোষণ। করিলে পর, ইহা প্রশমিত হয়। 

“আঠার নালার” নিম্মাণের দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, পরম 
তাগবত টৈতন্যর্দেব কোন সময়ে পুরীর দিকে যাইতে ইচ্ছা 
করিয়া, উক্ত স্থানে মাসিগা, বস্তাপ্রযুক্ধ নদীটাকে খরজোত। 
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দেখিয়া, সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করেন। ভগবান জগন্নাগ 
গৌরাঙ্গের কষ্টে বাগিত হইয়া, বাত্রিকাল মধোইট একটা সেতু 
নিষ্মাণ করিতে বিশ্বকর্দমাকে আদেশ দেন। তাহার আদেশ 
অনুগারেই দেবশিলী রাত্রিমধেই ইহ] নিশ্মাণ কারন । 
ঘে সকল ঘাত্রী পদবজে পাণ্ডার সেতোর সহিত পুরী 
গমন করে, তাহাদিগকে সেতে। দুর হইতে মন্দিরধবজ! দর্শাইয়া 
আঠারনালা পার হইবামাত্র ধ্বজা-দর্শনী বিয়া, প্রতোকের 
নিকট অন্তত ১২ টাকা করিয়! লইয়া থাকে। 
মাঘরা রাত্রি থাকিতে থাকিতেই আঠারনালা পার হয়! 
যাইয়া; পরে, অতি প্রত্যুষেই পুরীর নরেন্দ্র-সরোবরের ধারে 
আমিলা এবং তথ! হইতে পদত্রজে দেবালয়ের পুর্বসিংহদ্বার 
তইয়! লবণসমুদ্রের সৈকতভূমির সাধারণ ডাকবাঙ্গালায় আশ্রনন 
লইলাম। অনন্তর, প্রাতঃকত্যাদি সমাপন করিয়া তীর্থদশন 
বহির্গত হই । প্রথমে তীর্থোৎ্পত্বির বিষয় বলিয়া, পরে আমর, 
যে প্রণালীতে সন্বর্শন করি, তাহ। বলিব । 
উতকলথণ্ডে দেবোৎপত্তির বিষয়ে যেরূপ বর্ণনা আগে, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হছইতেছে। যথা, প্রলয়াবসা”ন 
বন্ধ! চরাচর সৃষ্টি করিয়া, তীর্থক্ষেত্র সকলকে যথাস্থানে সন্নি- 
বেশিত করত চিন্তা করিলেন বে, কি উপায় অবলম্গন কন্সিলে, 
আমাকে এই গুরুভার বহন করিতে ভইবে না এবং ভ্রিতাপা 
িভৃত প্রাণিগণ কিরূপে মুক্তিলাভ করিবে। ৰঙ্গা এইরূপ 
চিন্তা করিয়া, ভগবানের স্তব করিয়া) আপন মনোভাব ব্াঞ্জ, 
করিলে, ভগবান্‌ বিষু। কহিলেন | যথা, 
“্লাগরস্তোন্তরে তীরে মহানদ্যান্থ দক্ষিণে । 
স গ্রদেশঃ পৃথিব্যাং ছি সব্ধতীর্থফলপ্রদঃ | 
তত্র ঘে মনুজা| ৰৃদ্ধন্‌ নিবসন্তি সুবদ্ধয়ঃ। 
জন্মান্তরকৃতানাঞ্। পুণ্যানাং ফলভোগিন; ॥ 
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নারপুণ্যাঃ প্রজায়ন্তে নাভক্তা ময়ি পদ্মজ । 

একাম্রকাননং বাবদ্দক্ষিণোদধিতীরভূঃ ॥ 

পদাৎ পদাৎ শ্রেষ্ঠতম ক্রমেণ পরিকীন্তিতা। 

সি্ধৃতীবে তু যো ৰক্ধন রাজতে নীলপর্বতঃ ॥ 

পৃথিব্যাং গোপিতং স্থানং তব চাপি স্বছুর্লভম্‌॥ 

স্বরাস্থরাণাং ছুজ্ঞেয়ং মায়ন্বাচ্ছাদিতং মম। 

সর্বসঙ্গপরিত্যক্তস্তত্র তিষ্ঠামি দেহভৃৎ ॥ 

ক্ষরাক্ষরাবতিক্রম্য বর্তেহহং পুরুযোত্তমে | 

স্্ট্য! লয়েন নাক্রাস্তং ক্ষেত্রং মে পুরুষোত্তমম্‌ ॥ 

যথা মাং গশ্ঠমি বন্ধন রূপচক্রাদিচিহ্িতম্‌। 

ঈদৃশং তত্র গতবৈব রক্ষাসে মাং পিতামহ ॥ 

লীলাপ্রেরস্তরতূৰি কল্পন্তগ্রোধমূলতঃ। 

বারুণ্যাং দিশি যত কুণডং রোহিণং নাম বিশ্রুতম্‌ ॥ 

তত্তীরে নিবসন্তং মাং পত্ঠান্তশ্চম্মচক্ষুষ] । 

তদস্তনা ক্ষীণপাপ। মম সাযুজ্যমাপুঘুঃ ॥” 

“লবণসমুদ্রের উত্তরে মহানদীর দক্ষিণে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব 

তীর্থফলপ্রদ গ্বান আছে। মানব পূর্বজন্মাজ্জিত পুণ্যফলেই এই 
গ্বানে জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকে । যাহাদিগের অন্ন পুণ্য ও ভক্তি 
নাই, তাহার! এই স্থানে বাস করিতে পারিবে না। একাত্র- 
কানন হইতে দক্ষিণ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত প্রতি পাদবিক্ষেপে ক্রমশঃ 
শেষ্ঠতম স্থান বলিয়া ৰোধ করিবে। হে ৰক্ষন্। পিন্ধুতটে যে 
নীলগিরি বিরাজ করিতেছে, তাহ! পৃথিবীমধ্যে অতি গুপ্তভাবে 
আছে; এমন কিসে স্থান লাভ করা তোমারও ছুর্লত জানিবে। 
আমার মায়ার দ্বার উহা! আবুত বলিয়া! দেব-দানবগণও তাহ! 
জানিতে পারে নাই । আমি সর্ব-সঙ্গ পরিত্যাগপুর্ধক নিত্য ও 
অনিতাকে অতিক্রম করিয়া, সেই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শরীর 
ধারণপুর্ব্বক বান করিতেছি। এই ক্ষেত্র সষ্টি বা প্রলয়ের অধীন 
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নষ্কে। ধঙ্গন্‌ এখানে চক্রাদিচিছিত আগার যে মুষ্টি দর্শন কার 
ভে, দেই স্থানে ইছার অনুপ মৃষ্ঠি দর্শন করিবে। নীলার 
মধ্যস্থলে যে কঙ্গঘট আছে, তাহার পশ্চিমভাগে “রোভিণ। 
নাম কুণ্ড আছে। মানবগণ সেই কুগ্ডের সমীপে চশ্মচন্ষ বারা 
আমাকে দশন করিয়া, রী কুণ্ডের নির্মল বারি পানকরত নম্পাপ 
চইরা আমার সাধুজ্য লাভ করিবে ।” 

ভগবানের বাক্য অবলান হইলে, বন্ধ! নীলাপ্রিতে আংসয়! 
বিষু-কণিত সমন্তই দর্শন করিলেন। ইতিমধ্যে একটী কাক 
তখার আসিয়া! রোহিণকুণ্ডে অবগাহন ও জল পান করিনা 
ভগবানকে দর্শন করত কাকদেহ পরিত্যাগানস্তর বিকুমু্ত 
ধারণপুর্্ক নীলমাধবের পার্থ অবস্থিতি করিল। এদিকে 
ধর্মরাজ তাহা অবগত হুইয়। ত্বরায় তথায় আসিয়া, ভক্ভি- 
ভাবে ভগবানের ভ্তব করিলে, তিনি সন্তষ্ট হইয়া লঙ্গীক 
ইঙ্গিত করিলে পর, কমলা কহিলেন; 'ধর্শারাজ ! তুমি আশঙ্কা 
করিতেছ যে, যদ্দি সকল জীবই এই স্থানে আসিয়া কাকের 
মতন মুক্ত হয়, তবে আর তোমার আধিপত্য থাকিবে না। 
ইহা অমূলক আশঙ্ক! মাত্র; কারণ, পুরুযোত্তম-ক্ষেত্র বাতীত 
অন্তঠ সকল স্থানেই তোমার আধিপত্য রহিল। এই ক্ষেত্রে 
কর্দুফল কোঁন কার্ধ্যকারী হইবে না। অধিক কি, স্ৃষ্টিকপ্তা 
পিতামহেরও এস্থানে আধিপত্য নাই। ছতএব, হে রবি- 
ননান। প্রাণিগণ এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে; তুমি তাহা- 
দিগকে পরিত্যাগ করিবে । পরার্ধকাল পর্য্যন্ত আমারা নীপ- 
কান্তমূর্তিতে এই স্থানে বিরাজ করিব। অনন্তর, অপরাদ্ধের 
প্রারস্তে স্বেতবরাহকলাবে ম্বায়ভুষ মন্বন্তরে বন্গার পর্ন 
সস্ততি রাজ হন্তরদ্যয় এই স্থানে আদিবার পৃব্বেই ৭ 
অন্তর্থিত হইব। পরে, ইন্ত্রদায় শ তাস্বমেধ যজ্ঞ করিলে, আমর 
পুনর্বার দারুমরী চারিটী মৃর্তিতে আবির্ভূত হইয়া টি 
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পর্যান্ত এই স্থানে অবস্থান করিব। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব স্থানে 
প্রস্থান কর 

অনস্তর, অপরার্দের প্রারস্তে স্বাযসঁব মন্বস্তরের দ্বিতীয় সন্য- 
যুগে অবস্তিনগরে ধন্মাত্বা সত্যবাদী সান্ধিকাগ্রগণ্য প্রজাপতি 
হইতে পঞ্চম পুরুষ, ইন্ত্রছায় নামে রাজ! প্রাহুর্ভৃত হয়েন। 
তিনি পরম ভাগবত ছ্িলেন। কোন এক দিবস পূজার সময় 
বিষুমনারে গমন করিয়া কয়েকটি বেদপারগ প্ডিতকে দশন 
করিয়! তাহাদিগকে জিজ্ঞান] করিলেন যে, আমি এই চর্ম 
ছার৷ সাক্ষাৎ জগন্নাথদেবকে দশন করিতে পারি, ঈদৃশ পবিত্র 
ক্ষেত্র বর্দিকোন গ্বানে থাকে) তাহ! হইলে তাহ] আমাকে 
বলুন। তগায় একটী তারাটনশীল ধার্শিক পণ্ডিত উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন; রাজন্‌। আমি 
বালাকালাবধি বহু তীর্থপধাটন করিগ্ান্থি এবং তীর্ঘপর্য্যটটকের 
'নকট হইতেও ৰছু তীর্থের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি?) কিন্তু 
দাক্ষণ সমুদ্রতীরে ওডদেশে কাননাবৃত নীলপর্বতে পুরুযোত্তম 
নাম ক্ষেত্রে ক্রোশব্যাপী একটী কল্পবট আছে; তাহার ছায়া 
আশ্রয় করিলে, ৰঙ্ষহত্যাদি মহাপাতকও বিনষ্ট হয়। উহার 
পশ্চিম ভাগে রোহিণকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের পূর্বতাগে 
নীলেম্দ্রমণি-নিশ্মিত সাক্ষাৎ কৈবল্দারিনী ভগবানের এক 
নৃত্তি রহিয়াছে । এ রোহিণকুণ্ডে স্নান করিয়া ভগবানের মুক্তি 
দশন করিলে, জীবের সর্ধপাপ নষ্ট হইয়া মুক্কিলাত হয়! 
থাকে। রাজন! আপনিও তথায় যাইয়া সেই ভগবানের মৃত্তি 
দর্শন করুন|, তপস্থী ৰবান্মণ রাজাকে এইরূপ বলিয়া, সব্ব 
সমক্ষেই অন্তঠিত হইলেন । রান তৎ্শ্রবণে চমত্কত হইয়'ঃ 
তদর্শনাভিলাধী হইলেন এবং পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে 
তাহার যথার্থ জানিবার জন্য প্রেরণ করিপেন। বিদ্যাপতি 
তথায় গমন করিবার জন্ত ক্রমে ক্রমে মহানদী পার হইয়া 
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দঞ্গিণ সাগর ভীরে উখিত হইলেন এবং চতুষ্দিকে অরণা 
দেখিয়া কুশাসনে সমাসীন হইয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানকে ম্মরণ 
করিতে থাকিলেন। অনস্তর, অরণা মধ্যে বেদধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া নীলগিরির পশ্চাৎ ভাগে শবর-্বীপে শবরালয়ে প্রবেশ 
পূর্বক দণ্ডায়মান থাকিলেন। তদনস্তর, বিশ্বাবন্থ নামধারী 
এক বৃদ্ধ শবর ভগবানের পূজা সমাপমান্তে নির্মালা চন্দন ও 
ভোগাবশিষ্ট লইয়া! পর্বত হইতে তথায় আসিয়া! উপস্থিত 
হল এবং বিদ্যাপতিকে দর্শন করিয়া তাহার আদিবার 
উদ্দেগ্ব জানিয়| প্রথমে তাহাকে দেবদর্শন করাইতে অঙশ্বত 
হল, পরে বক্ষশাপের তয়ে তাহাকে সঙ্গে করিয়া রোছিণ- 
কৃণ্ড সমীপে উপস্থিত হইল । বিদ্যাপতি সেই কুণ্ড অবগাহন 
করিয়া, হাষটান্তঃকরণে দুর হইতে নীলমাধবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণি- 
পাত ও্তব করিয়। বলিলেন, অদ্য আমি রুতার্থ হইলাম। 
অনস্তুর, শবরের সহিত শবরালয়ে আসিয়া ততপ্রদনত্ত ভোগান্স 
তোজন করিপেন। পরে, বিশ্বাবন্থর সহিত মিত্রতা স্থাপন- 
পূর্বক রাজার জন্য নির্খাল্যাদি এরছণ করিয়া শ্বদেশে প্রত্যা- 
বৃত্ত হইলেন । অনন্তর, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়। শবরপতি- 
প্রদত্ত নির্শাল্য রাজকরে মর্গণ করিয়া সমস্ত বৃস্তাস্ত বর্ণন করি" 
লেন। রাজ তত্শ্রবণে তথায় যাইতে ক্ৃতসংকর্প হইয়া কছি- 
লেন) “হে বিপ্রবর ! আমি এইরাজা পরিত্যাগপূর্ধক গ্রজা- 
গণের সহিত সেই ক্ষেত্রে গমন করতঃ ৰছশত নগর) গ্রাম ও 
তর্গ নিম্মীণ করাইয়া, সেই স্থানে বাদ করিব এবং ভগবানের 
প্রীতির জন্ত একশত অশ্বমেধ'যঞ্ঞ নিষ্পন্ন করিব। আমি তথায় 
যাইয়া, প্রতিদিন শত শত উপহার দিরা, রক উপবাস ও নিয় 
মাদি দ্বারা ভগবানের পৃজ! করিব। ভগবান্‌ ভক্তের প্রতি অঙ্ু- 
গ্রহ করিয়া, অবস্থাই এ রাদ্ো আমাকে অভিষেক করিবেন ।, 
ইত্যবসরে নারদ এই স্থানে আাণিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা 
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উখিত হই! পা অর্থ্য দিয়া তাহার সম্মাননা করিলেন। পৰে 
নারদ 'বিষুতক্তির ব্যাখ্যা কাঁরয়া কহিলেন, “প্রয়াগ ও গঙ্গা 
প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ, তপস্তা। অশ্বমেধ যজ্ঞ ও ব্রতনিয়মাদি দ্বারা 
সহত্র বর্ষে যে পুণ্যরাশি সঞ্চয় হয়) তাহাকে কোটি কোটিগুণে 
বর্ধিত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহা বিষণুতক্তির একাংশেরও 
সমান নছে।, তদনস্তর, রাজার অভিপ্রায় অব্গত হুইয় নারদ 
তাহার মমভিব্যাহারে তগায় যাইতে স্বীকার করিলেন। পরে, 
ষ্ঠ শুক্ুসপ্তমীয় পুষ্যানক্ষত্রে শুক্রবারে দেবদশন অন্য রাজা 
স্বদলবলে বহির্গত হইলেন । ক্রমে উৎকলদেশের সীমান্তে উপ- 
স্থিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, করালবদন। মুণ্ডমালা- 
নিভূষিত। চঙ্ডিকার্দেবীর সন্দর্শন ও পূজাদি করিলেন। তৎপরে, 
চিত্রোৎপল৷ নদীতীরে ধাডৃকনার নামক কানন মধ্যে মধ্যাহ্থিক 
কার্য সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় ওডু- 
দেশাধিপতি, সচিবগণের সহিত উপহার লইয়া! তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়! কহিলেন; “হে রাজন! দক্ষিণ সমুদ্রতীরে অতি 
নিবিড় কাননাবুত নীলাচল আছে, তাহ! অতি দুর্গম স্থান। 
লোকের কথ! দুরে থাক, দেবগণও তথায় গমন করিতে সমর্থ 
নহে। সম্প্রতি শুনিয়াছি, বিপ্র-প্রবর বিদ্যাপতি শবরপতির 
সাহাধ্যে নীলমাধবকে দর্শন করিয়া অবস্থিপুরে প্রতিনিবুস্ত 
হইলে, সেই দিবস সন্ধ্যাকালে অতিশয় প্রবলবেগে বাধু বহিতে 
থাকে, তাহাতে মহাসমুগ্জের প্রাস্তরভূমি হইতে স্বর্ণ বর্ণে 
বালুকারাশি উড্টীন হইয়া চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া নীলাচলকে 
আচ্ছাদিত করিয়াছে। তদবধি আমার রাজ্যে অতিশয় ছুতিক্ষ 
ও মারিভয় জন্মিয়াছে।১ রা ইন্জ্রছায় এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ভগ্লোৎসাহছ হইলে, নারদ কহিলেন; 'রাজন্‌! ইহাতে 
ভূমি বিশ্মিত হইও না, বিষ্ণুভক্তের কোন কাধ্যই নিক্ষল হর 
না। অতএব তুমি তথায় যাইলে, অবশ্তই ভগবানের মুর্তি দর্শন 
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করিতে পাইবে। বিষ তোগার প্রতি কূপা করিয়া এই জগতে 
চতুদ্ধ মুর্তি ধারণ করিবেন ।' 

অনন্তর, রাজ! ইন্দরদায় মহানদী পাঁর হইয়! একাম্কাননে 
আতিয়া উপস্থিত হুইলেন। নারদ-গ্রামুখাৎ তাহার উৎপত্তি- 
বিবরণ শ্রবণ করিয়া ভ্রিভূবনেশ্বরের পৃজাদি করিলেন। ত্রিভূ" 
বনেশ্বর তাহার পূজায় সন্ত্ট হইয়। কহিলেন; “রাজন! তোমার 
সদশ বৈষ্ব আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, তোমার বাঞ্ 
চল্লতি হইলেও অচিরকাল মধ্যে পূর্ণ হইবে । পরে, ইন্র- 
ছয় পুরুযোত্বম ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইয়া, পথিমধো 
কপোতেশ্বর * ও বিববেশ্বর + সনর্শন করিয়া, বিদা।পতিও 
নারদকে সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রান্তভাগে নীলকণ্ঠের 
নমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তথাগ্ বিচরণ করিতে 
করিতে নানাবিধ ছুর্নিমিত্ দর্শন করিলেন) পরে, এই আশ্ততের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ কহিলেন; 'রাজন্! বিষ 
হইও না। কারণ, সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের প্রায়ই বিদ্ব 
হইতে পুনর্বার শুভবুদ্ধি হইয়া থাকে । আপনার পুরোহিতের 
অনুজ ধিদ্যাপতি নীলমাধবকে দর্শন করিয়া যাইলে পর, নীল" 
পর্বত বালুকায় আচ্ছর হয় এবং তত্সঙ্গে নীলমাধব পাতাগ- 


* পুরাকালে কুশস্থলীতে শঙ্কর তপন্া করিয়। এপ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন যে, তিনি দেখিতে একটী কপোতের গ্যায় হইয়াছিলেন। এই 
নিনিত্তই এই মূ্তিটি কপোতেশ্বর নামে বিখাত | | 

+ পূর্ববকালে দানবগণ মহীতল ভেদ করত তৃমণ্লনথ যাবতীয় প্রাণি- 
গণকে সংহার করিয়া ভোজন করিত। নারায়ণ এই অত্যাচার নিবারণের 
জন্য একটা বিন্ব গ্রহণ করত মহাদেবের আরাধন। করিলেন এবং বিবর মধা 
দিয়া পাতালে প্রবেশ করত সমন্ত দানবগণকে দহার করিয়া পুনর্বার 
প্রশ্তাবৃত্ত হইয়। মছাদেবকে সেই বিবর দ্বার রক্ষার জন্য স্থাপন করিলেন । 
দেই অবধি এই লিঙ্গ বিশ্বেখর নামে বিখ্যাত হইলেন। 
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পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই অবধি মর্ত্যলোকে ভগবানের 
দর্শন অতি দুল্লভ হইয়াছে ।, 

রাজ, নারদের এই কঠোর বাকা শ্রবণ করিয়া! বজ্রাহত 
তরুর গায় ভূতলে পতিত হইয়া মুচ্ছিতি হইলেন এবং পুনরায় 
সংজ্ঞালাভ করিয়া! ৰুবিধ বিলাপ করিলেন। নারদ রাজার 
বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়! কছিলেন; "রাজন! শুভকাধ্যে 
নান] বিদ্ব হইয়! থাকে। অতএব তুমি বিষ হইও না। এক্ষাণে 
প্রকৃতিস্থ হইয়। এই ক্ষেত্রে অবস্থান করত শত অশ্বমেধ যজ্জের 
অন্ুঠান করিয় গদাধরকে মন্থষ্ট কর, তাহ] হইলে তিনি দারুময় 
চতু্য় কলেবরে আবির্ভূত হইবেন এবং ভূমগুলে সেই মুগ্ডি 
ভগবানের অবতারবিশেষ বালিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। 

রাজ! নারদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া নীলকণ্ঠের পুল্া করিলেন 
এবং ভাঁহার অনতিদূরে ক্বাতি-ক্ষত্রযুক্ত লৈষ্ট শুক দ্ধাদশীতে 


নূসংহদেবের প্রতিষ্টা করিলেন। ইহার সন্মুথে যজ্ঞন্কান স্থির 
করিয়া শত অশ্বমেধ বজ্তে দীক্ষিত হইলেন। যজ্জের ষষ্ঠ রাত্রে 
চতুর্থ প্রহরে স্বপ্নে শ্বেতদ্বীপে ভগবানের অপূর্ব দৃর্তি সংদশন 
করিলেন। নারদ তাহ! শ্রবণ করিয়া বলিলেন; “রাজন্‌! 
অরুণোদয়কালে স্বপ্ন দেখিয়াছ, অতএব ১* দিবসের মধ্যে 
টার প্রত্যক্ষ ফল পাইবে; তোমার এই ঘজ্ঞ সমাপন হইলেই 
কমলাপতি গ্রতাক্ষগোচর হইবেন ।” 

অনন্তর, যজ্ঞ সমাপন কালে যাক্জিকগণ উচ্চস্বরে বৈদিক 
স্বতিপাঠ করিতে থাকিলে, অন্ান্ত ৰাক্ষণগণ আসিয়! ভূপতিকে 
কহিল; 'বাজন্! এই মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে এক মহাবুক্ষ 
উপস্থিত হইয়াছে, আমরা তাহা দর্শন করিয়া আপনাকে বলিতে 
আসিয়াছি। সেই বুক্ষ রক্তবর্ণ ও তাহাতে শঙ্খ, চক্র ও গদার 
চিন্ত আছে। এইরূপ বৃক্ষ আমরা পূর্বে কথনই দেখি নাই, 
তাহার সৌগন্ধে বেলাভূমি আমোদিত হইয়াছে।” দেবধি নারদ 
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চতশ্রবণে ঈষৎ হান্ত করত রাজাকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন; 
রাজন! তোমার সৌভাগ্যবশতঃ যজ্ঞের ফলগ্বরূপ এই কাষ্ঠ 
মাদিয়াছে; এ মহাবুক্ষ ভগবানের সাক্ষাৎ বপু জানিবে *। 
তম স্বপ্নযোগে শ্বেতদ্বীপে ভগবানের যেরূপ মুষ্তি দশন করিয়া- 
ছলে, সেইবূপ মূর্তি চতুষ্টম এই কাষ্টে নিম্মাণ কর। এক্ষণে 
অবথ স্নান করিয়া, মহাসমুদ্রের তীর হইতে মহোত্সবের 
মচত সেই বুক্ষকে আনয়ন কর।” 
অনন্তর, তাহা ঘথানিয়মে আনীত হইয়া রত্ববেদীর উপর 

রক্ষিত হইলে, এক আকাশবাহী হইল যে, "ইহা পঞ্চদশ দিবন 
বে্টন করিয়া রাখ । পরে, এক বুদ্ধ সুত্রধার আলিয়া বেদীমধ্যে 
প্রবেশ কারলে, ভোমরা দ্বাররুদ্ধ করিবে; যে পধ্যন্ত ভগবানের 
কপেবর নির্মাণ ন। হইবে, তদবধি ভোমরা বহিভাগে বিবিধ 
বাদযধ্বনি করিবে। ভগবানের নিশ্মাণধবনি যে কেহ অবণ 
করিবে, সে নরকে গমন করিবে। তৎকালে যে বেদীনধ্যে 
প্রবেশ ব। তদভ্যন্তর দর্শন করিবে, সে যুগে যুগে অন্ধ হইবে। 
মেই মৃক্িমধযে তগবান্‌ আপনিই আবির্ভূত হইবেন।' রাজ। 
এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তত্সমস্তই নিষ্পন্ন করিলেন। 
অনস্তর, বিশ্বকর্মা সৃত্রধাররূপে উপস্থিত হইল এবং বেদীমধ্যে 
রিটের িরিডেরি নারী ইরিনা 12 

বঙ্গদার সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-তস্ঈধৃত বচনাদি যথা, 

“আদৌ যৎ দাকু প্রবতে সন্ধোঃ পারে অপুরুষম্‌। 

তদালভঙ্ব দুরনে! তেন যাহি পর" স্থুলম্‌॥ 

অন্ত বাথা! সাম্বীয়নভাধো । আদে বিপ্রকৃষ্টে দেশে বর্তমান যৎ দার 

দারুময়পুরুযোত্তমাথাদেবতাশরীরং ন্লবতে জলগ্তোপরি বর্তৃতে অপুরুষ 
নিশ্বাত্বরহিভদ্বেন অপুরুষং তং আলভন্ ছাদূন! হে হোতঃ তেন দারনয়েন 
দেবেন উপাশ্তমালেন পরং স্থুলং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছেত্যার্থঃ। অধর্ববেদেইপি 
আদৌ যৎ দার প্লবতে সিদ্ধো শরধ্যে অপুরুষম্‌ । হদালভঙ্থ দুদুনো তেন ঘাহি 
পরং সলমূ। অন্রাপি তখৈবার্ধ:। মধ্যে তারে ॥" 
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প্রবেশ করিল। পরে ক্রমশঃ পঞ্চদশ দিব অতীত হইলে 
রাজা স্বপ্নে যেরূপ মূর্তি দশন করিয়াছিলেন, অবিকল সেইরপ 
মূর্তি নোষ্ঠ পূর্ণিমাতে নির্মিত হইল। রাজা দেখিলেন, শখ 
চক্র-গদাপদ্মধারী ভগবান্‌ লক্মীপতি, লক্ষ্মী, বলতদ্র ও স্দর্শনের 
সহিত দিব্য রত্বময় সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। তগবানের 
হস্তে গদা, মুষল, চক্র ও পদ্ম বিরাজ করিতেছে । তাহার পার্ে 
বলভদ্র। তাহার শিরোভাগে অনন্ত ছত্রাকৃতি ফণাবিস্তারপূর্র্ষক 
অপূর্ব শোভ। নিস্তার করিয়াছেন। তাহার মন্তকে রত্বমর 
কিরীট। তীাহাদিগের উভয়ের মধ্যে বর, অভয় ও পদ্মধারিণী 
চারুবদনা স্ুভদ্রাদেবী। ইনি চৈতন্তরূপিণী লক্ষমী। এই দ্বেবী 
কষ্জাবতারে রোহিণীর গর্ভে ৰলদেবের রূপ চিস্তা করিয়াছিলেন, 
এজন্য বলভদ্রার আকুতি ধারণপূর্্ক অবতীর্ণ হইয়াছেন! এই 
দেবী নীলমাধবের ক্ষণকাল বিয়োগ সহ করিতে পারেন ন]। 
বলদেব ও কৃষে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বলদেব ও সুভদ্রা 
এক গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য লৌকিক ব্যবহার ও 
পুরাণে স্থভদ্রা বলদেবের ভগ্মী বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু লক্ষ্মী 
্ত্ীপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। লক্ষী কখন স্ত্রী কখন 
পুরুষরূপে বিরাজ করেন। পুরুষবেশধারী ভগবান্‌ কৃষ্ণ, স্ত্রীবেশ- 
ধারিণী কমল! লক্গমী। দেব, গন্ধ ও মন্ধালোকে ৰক্ষবিদের! 
পরমতত্ব অবগত আছেন, এই উভয়ের মধ্যে লক্ষমীনারায়ণের 
পরস্পর কিছুই বিভিন্নতা নাই। চতুর্দশ তুবনমধ্যে পুগুরীকাক্ষ 
ভগবান্‌ ব্যতীত অন্ত কেহই ফণাগ্রন্ধার৷ এই চরাচর ৰক্ধাও ধারণ 
করিতে সমর্থ হন না । এই বন্ধাণ্ডের তার বহন করেন যে অনস্ত 
তাহার নাম বলদেব, বন্ধবিদের। তাহাকেও পরম-পুরুষকে একই 
বলিয়া জ্ঞাত আছেন। তাহার শক্তিম্বরূপ। সুভদ্রাদেবী ভশ্ী- 
রূপে বিব্নাজ করিতেছেন। তগবান্‌ যাহাকে সর্ধদ| হস্তে ধারঘ, 
করিয়া থাকেন, সেই সুদর্শন চক্রই চতুর্ঘ মুখডি। 
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অনন্তর, পুনর্ধার আকাশবাণী হইল; প্রাজন্‌! নীল 
পর্বতের উপরিভাগে যে কল্পবুক্ষ আছে, তাহার বাযুকোণে 
শতহম্ত অন্তরে যে স্থানে নৃদিংহদেব অবস্থান করিতেছেন। 
তাহার উত্তরে যে প্রশস্ত ভূমি আছে, এঁ ভূমিতে লহঅ-হন্ত 
উচ্ছিত তুপযুক্ত আয়তনে স্ুদুচ় একটা প্রাগাদ নির্মাণ 
করতঃ তাহাতে ভগবানের মূর্তি স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠা কর। 
পূর্ষে এই নীলপর্বতে ভগবান্‌ বিরাজমান ছিলেন। সেই 
সময়ে বিশ্বাবস্থ নামে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শবরপতি ভগবানকে পৃজ। 
করিত। রাজন! তোমার পুরোহিতের সহিত তাহার বদ্ধুত্ 
জন্মিরাছিল, সেই বিশ্বাবন্থুর যে সন্ততি আছে, তাহাদিগকে 
আনয়ন করিয়া ভগবানের লেপ-সংস্কার ও উতৎসবাদি-কার্ধ্য 
নির্বাহের নিমিত্ব নিযুক্ত কর।* এই কথ বলিয়া সেই অশরী- 
1রণী বাণী ক্রমশঃ নিরস্তা হইল; তখন রাজ! সাতিশয় প্রকল্লচিত্তে 
বিশ্বাবস্থর সন্ততিগণকে আনয়ন করিয়া, দেবের লেপ-সংস্কারা দি 
কার্ম্যনির্বাহ জন্য নিযুক্ত করিলেন। 

অনস্তর, রাজ! ইন্ত্রদায় দেবের প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া, 
ঘথাবিধি তাহার গর্তপ্রতিষ্ঠা করিলেন । পরে, নারদের সহিত 
বন্ধলোকে গমন করিলেন। যখন তিনি তথায় গমন করিলেন, 
তখন ৰক্গা সঙ্গীত গুনিতেছিলেন, এজন্য তাহারা কিঞ্চিৎ 
অপেক্ষ! করিলেন। তদনস্তর, সঙ্গীত অবসান হইলে পর, ৰন্ধা 
তাহার অভিপ্রায় অবগত হুইয়! কহিলেন; “রাজন! তোমার 
অভিলাষ পূর্ণ করিতে আমি প্রস্তত আছি, কিন্তু সঙ্গীত অব- 
সান হইতে এক সপ্ততি যুগ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার 
রাজ্য নাই, তোমার বংশও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এপর্য্স্ত কোটি 
কোটি নরপতি রাজা করিয়। পরলোক গত হইয়াছে । দেবতা ও 
দেবপ্রাসাদের কিঞ্চিন্নাত্ত চিহ্ন রহিয়াছে। অধুনা, দ্বিতীয় মনুর 
স্বপ্িকার। অতএব, এস্থানে কিঞ্চিৎকাঁল অবস্থান করিয়া, পরে 


ৈ 
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খতৃ-পরিবর্তন হইলে, মর্তালোকে গমন কর। দেবতা ও 
প্রাসাদ নিশ্চয় করিয়। প্রতিষ্ঠার দ্রধ্য মকল আহরগ কর। 
আমি পশ্চাৎ বাইতেছি |” অনস্তর, রাজ! তাহার আজ্ঞ। শিরো. 
ধার্য করিয় শ্বারোচিষ মন্তম্তরে মত্যলোকে গ্রত্যাবৃত্ত হইলেন 
এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়| দেবমনলিরের স্থান প্রাপ্ত হই. 
লেন। অনস্তর, নারদের উপদেশে তিন খানি রথ প্রস্তুত করি 
লেন । গরুড়ধ্জ চিহ্নিত রথ পুরুষোত্মের, পদ্মধবজ চিহ্নিত 
রথ সুভদ্রার ও তলধবুজ চিহ্কিত রথ ৰলদেবের ৷ এই রখত্রপ 
প্রতিষ্ঠা করিয়! তাহাতে মুত্তিত্রয় আরোহণ করান হইল। 
অনস্তর, বঙ্গা আসিয়! আজ্জাপ্রদান করিলে পর, ভরদ্বাজ মুনি 
বৈশাখ মাসে বৃহস্পতিবারে পুষ্যানকষত্রযুক্ত শুক্ক অষ্টমী তিথিতে 
প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা! করিয়া এক ধ্বন্া স্থাপন করিলেন। তৎকালে 
ভগবান ইন্জ্রায়কে কহিয়াছিলেন যে, 

“ইন্জদা়! প্রসন্নস্তে ভ্যা নিষ্কামকর্শতিঃ | 

উৎ্সৃজ্য রিত্বকোটান্ত যম্মমায়তনং কৃতম্‌। 

ভগ্মেপ্যেতশ্ রাজেন্দ্র !স্থানং ন তাজাযতে ময়া॥” 

“হে ইন্ত্রছায়! তোমার ভক্কিমুক্ত নিফাম-কার্যযে আমি 
প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি কোটি কোটি অর্মবায় করিয়া আমার এই 
আয়তন নিম্মীণ করিয়াছ। কালে ইহা! ভগ হইলেও, আমি 
এস্থান পরিত্যাগ করিব না” ভগবান আরও বঙগিয়াছিলেন 
যে, «আমি অপরাধ্ধীকাল পর্যাস্ত এই দারুময়ী মু্ডিতে অব- 
স্তান করিব।” তদবধি ভগবান দাক্ুমূঠ্ঠিতে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । 
পুরী অঞ্চলে ইন্্রছায় মন্বন্ধে যে গ্ররাদ আছে, তাহ! উৎকল- 

খণ্ডোক্ত বিবয়ণ হুইড়ে কিকিৎ ৰিভিন্ন। বিশেষতঃ, পা্ডার। 
সেই প্রবাদটা যাত্রীদিগকে রলির়। থাকে ছানিয়া, এই হলে 
তাক! সংগৃহীত করিলাম । যথা) 
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ত্রেতাধুগে মুক্তিদায়ক বিষ্ুমূর্তির অভাব হয়। পণ্ডিতের 
বিষুমূর্তি অন্বেষণ করিতে থাকেন। অবস্তীপতি ইন্তীদ্য় বিষু- 
মূর্তি অন্বেষণ জন্য চতুর্দিকে ৰাঙ্গণ প্রেরণ করেন, তাহাদের 
মধ্যে একজন ভিন্ন সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইল। এ ৰাচ্ষণ 
ূর্বাভিমুখে যাইয়া নানা অরণ্য ও পাহাড় অতিক্রম করিয়া 
ওডুদেশে আমিয়া উপস্থিত হন ও ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ-সমুদ্র তীরে 
বন্থনামক কোনও শবরের আলয়ে আসিয়। গুনিলেন, নিকটে 
ভীষণ জঙ্গলমধ্যে নীলাচল নামে একটা পর্রত আছে, তথায় 
বিষণ কমলার হিত নীলমাধব সূর্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন। 
উক্ত বস্থ ভিন্ন আর কেহ তথাঁকার পথ বিদ্িত নহে। বাঙ্গণ 
নীলমাধব দর্শনে অগ্ঠ কোনও উপায় ন! দেখিয়া বস্থুকে হস্তগত 
করিবার আভপ্রায়ে তাহার আলয়ে অতিথি হইলেন। পরে, 
ক্রমে ক্রমে তাহার সহিত আত্মীয়তা জন্মিলে, তাহার কণ্ঠার্‌ 
করপ্রার্থী হইলেন; বস্থও আপনাকে ধন্য মানিয়! ৰবাঙ্গণ-হণ্ডে 
কন্ঠা! সম্প্রদান করিল। তদবধি উক্ত বাঁক্ষণ শবরালয়ে বনতি 
করিতে থাকিল। বস্থু নিতা প্রাতে একাকী গুপ্তপথ দি! 
নীলাচলে যাইত। জঙ্গলমধ্য হইতে ফলপুষ্পাদি আহরণ করিয়া, 
নীলমাধবকে নিবেদন করিত। নীলমাধব ততপ্রদত্ত ফলমূলাদি 
বিগ্রহমূর্তিতে ভক্ষণ করিতেন। অনস্তর, কিছুদিন গত হইলে, 
ৰাঙ্মণ শবর কন্যাকে কহিল, “আমি ৰান্ষণ হহয়াও কি শীল, 
মাধকে একবার দেখিতে পাইব না? তুমি ভোমার পিতাকে 
বলিয়া যাহাতে আমি একবার মাত্র নীলমাধব মূর্থি দেখিতে 
পাই, তাহার উপায় কর । আর আমি একবার দেখিয়! আসিতে 
পারিলে, তোমাকেও সেই মূর্তি দেপাইতে পারিব।” পরে, 
কন্তা পিতাকে অনুরোধ করিলে, শবরপতি কহিল, "আমি 
তাহার নেত্রদ্বয় বন্ধন করিয়া লহগ্সা যাইতে প্রস্তত আছি 
চতুরা কন্তা পিতার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া ৰাঙ্গণকে সমস্ত 
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স্থান্ত কহিল এবং এক থলি সর্ষপ দিয়া বলিল, “তুমি যাইবার 
সময় পশ্চাৎ হইতে ইহা ফেলিতে থাকিবে, তাহা হইলে পুন, 
ব্বার ইহা দেখিয়া! একাকী যাইতে সমর্থ হইবে ।' অনন্তর) শবর- 
পতি নির্দিষ্ট সময়ে জামাতার চক্ষে বস্ত্র বাধিয়া সঙ্গে লইল। শবর 
অগ্রেঅগ্রে যাইতে থাকিল, ৰাঞ্চণও পম্চাৎ হইতে গোপনে 
সব্িষ। ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল। পরে, নীলাচলের উপরিস্ত 
বটরক্ষতলে নীলমাধবের সন্ধিকটে উপস্থিত হইয়া, শবরপতি 
জামাতার চক্ষে আবরণ খুলিয়া! নীলমাধবকে দেখাইয়া পুন- 
বার চক্ষু বাণিয়! স্বগৃহে আনয়ন করিল। অনন্তর, পর দিবদ 
ৰাঙ্গণ একাকী গ্রোপনে দর্ষপ-চিহ্নিত পথ দিয়া নীলমাধব সমীপে 
উপস্থিত হইয়! তাহার স্তব করিতে থাকিল। এই সময় একটা 
কাক নীলমাধবের সন্থুখে পতিত হইয়া যেমন বিনষ্ট হইল, 
অমনি চত্রুতুঁজ মূর্তি ধারণপূর্রক বিষুটলোকে গমন করিল। 
বাঙ্ষণ সেই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া! মুগ্ধ হইল এবং ভাবিল 
যদি রুক্ষ হইতে এইস্থানে গড়িলেই মুক্কিলাভ হয়, তবে কিজন্ত 
আমি আর সংসার মায়ায় ৰদ্ধ থাকি। ৰাঙ্গণ এইরূপ ভাবিয়। 
বুক্ষোপরি উঠিয়া পতনোনুখ হইলে, এই দৈববাণী হইল যে, 
গদ্বিজবর! এরপ সাহস হইতে নিবৃত্ত হও, আগ্রে প্রত্যাবৃন্ত 
হইয়। রাজ! ইন্ত্রছ্যয়কে বিগ্রহদর্শনের সংবাদ প্রদান কর; . 
ভোমার কালবিলদ্বে রাজ! উতকঠিত আছেন, ত্বরায় তথায় গমন 
কর।” 

বাক্গণ এই বাণী শ্রবণ করিয়া, যেমন বৃক্ষ হইতে অবতরণ 
করিতেছে, এমন সময়ে শবরপতি ফলপুষ্পাদি আহরণ করিয়! 
তথায় আপিয় উপস্থিত হইল এবং পূর্ববৎ তৎসমন্তই বিগ্রহ 
সধূথে নিবেদন করিল, কিন্তু নীলমাধব পৃর্ববৎ নৈবেদ্য গ্রহণ 
করিলেন না। তখন শবরপতি কাতরোক্তিতে নীলমাধবের 
হব করিলে, এই দৈববাণী হইল যে, “ভক্ত! ৰহুদিন ততগ্রদত 


পুরুযোত্তমক্ষেত্র। ১৩৭ 


ফলমূলাদি ভোজন ধররিয়াছি। এক্ষণে আর ভাহাঁতে কচি নাই, 
পক্কায্ন ও মিষ্টাদি উ্রব্য ভোজন করিতে বামনা হইয়াছে ।, 
তদন্ুর দেবমৃদ্টি অন্তহিতা হইলেন * | শবরপতি ভদ্দশনে 
ক্রন্দন করিতে করিতে অনন্ভোপায় হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। 
পরে বটরুক্গ সমীপে হাদ্ধণকে দেখিতে পাইল এবং ভাহা 
কেই এই অগ্তভের কারণ বলিয়া জানিতে পারিয়া ক্ুদ্ধ হইল ও 
ছান্ছাকে বন্ধন করিয়া রাখিল। ৰান্মণ, শবরপতির অজ্জান- 
মারে দেবদশনে আসিয়াছে বলিয়া) সে তাহাকে ধব্ধপ পীড়। 
লাতছে, ঠা] ভাবিয়া তদ্বস্থার রহিল; পরে, শবর-কন্ত। জাহা 
অবগত হইয়া কোন উপায়ে ৰাদ্ধণকে মুক্ত করিয়া দিলে 
বান্বণ সত্বর শ্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল । অনন্তর, রাজসমীপে 
যাইয়া! সমস্ত বৃত্বাস্ত বর্ণন করিল। বাজা ইন্তরদ্ান্ম নীলমাধৰ 
মুন্তির সন্গর্শনাভিলাধী হইলেন। ুভদিনে ৰুসংখাক সৈন্য 
সামন্ত সমভিব্যাহারে তথায় আনিয়। উপস্থিত হইলেন এবং দেন- 
দর্শনে অতিশক্ক উতৎকন্তিত হইয়! মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
"যখন এতদূর আসিয়াছি, তখন নীলমাধবমূধ্ি অবশ্যই দর্শন 
করিব। পরস্ত, নারায়ণ মন্ুগ্রছ করিয়া আমাকেই এগ্রদেশে 
অভিধিক্ত করিষ্বেন। অতএব আমার মত ভাগ্যশালী পুরুষ মার 
দ্বিতীয় নাই।” মর্পহারী মধুছদন ভক্তের ভামশ গর্বিত ভাব অব- 
লোকন করিয়া দৈববাণীচ্ছলে কছিলেন, 'রাজন্‌ 1 তুমি আমার 
মনির নিম্মীণ কর, ততৎপরে আমাকে অন্বেষণ করিলে দেখিতে 
পাইৰে।” রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্মিত হলেন ও 
মন্দির নির্মাণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেম, “দাধারণ বাঙ্গণ দ্বারা 





* নীলমাধব নীলাচল হইতে অন্তহিত হইয়া খবেভঙ্গীপে ৰঙ্দারুকণে 
অবস্থিত করিতেছিলেন বলিয়! শাস্ত্রে কধিত হইয়| থাকে । ১৩১ পা 
ফুটনোট্‌ ভ্রষ্ঠব্য। 


১৩৮ তী্ঘদশন | 


দেবের প্রতিষ্ঠা করা হইবে না। আমি বৃক্লৌকে যাই 
ৰদ্ধাকে আনয়ন করিব ।+ অনন্তর, তিনি ৰৃ্গলোকে যাহলেন। 
বন্ধ! তখন ধ্যানে নিমগ্র ছিলেন) এজন্য কিঞ্চিৎকাল তথা? 
অপেক্ষা করিয়া রহিলেন | এই সময়ে, মানব পরিমাণে নয় ঘুগ 
অতিবাহিত হইল । তৎকালে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ রাজা রাজত্ব 
করিয়া গতাস্থ হইল। ততকৃত দেবালয় ও রাজপ্রানাদ বালুকার 
আবুত হষ্ঈটল। এতৎকালের বর্তমান রাজা 'গালো' অশ্বা- 
রোহণে যাইতে যাইতে, মন্দিরের চুড়ায় অশ্বের পদস্থালত 
হওয়ার অশ্থের সহিত পতিত হইলেন। অনস্তর তাহার কারণ 
ভ্রানিবার জন্ত তথায় খনন করিয়া এক মন্দির ও রাজবাটা 
প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে ৰক্ধার ধ্যান সমাপন হইলে; হস্তদান 
তাহাকে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। বৃদ্ধা তাহার 
প্রস্তাবে শ্বীরূত হইয়া মর্তলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র 
দায় তথায় আমিলে পর, রাজা গালো দেবালয় আপনার বলির 
আপত্তি করিল। ৰক্ধা এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার জঙ্ত বট- 
বৃক্ষোপরি তৃষ্ী বায়সকে দেখিয়া, তাহাকে ডাকিলেন। কাক 
ধ্যানে ছিল, ধদ্মার আহ্বানে বিরক্ত হইয়া কহিল, 'কিজন্ত 
'আমাকে বিরক্ত করিতেছ।* তখন ৰক্ধ। গব্বিত-বচনে কহিলেন, 
'আমি বেদকর্তা বন্ধা, তুমি এইস্থানে আদিয়া আমার আজ 
প্রতিপালন কর।” কাক তচ্ছবণে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “তুমি 
ফোন ৰদ্ধা, আমি এপর্য্যস্ত অনেক বদ্ধার উৎপত্তি ও লয় দশন 
করিয়াছি” তখন বৃক্ষ! ধ্যানে ভূষণ্ডীর যাথার্থ-তত্ব অবগত হইয়। 
(বনয়পুর্বক কহিলেন, "হে কাকরূপিন্‌ জগদীশ্বর ! আপনি অনু- 
গ্রহপূর্ষ্ক বলুন এই মন্দির কাহার তখন কাক, ইহ! ইস্- 
দায়ের নিশ্ধিত' বলিয়। অস্তহিত হইল। 

অনস্তর, ইন্রছ্াক্ন বিগ্রহমৃত্তি অন্বেষণ করিলেন। অনেক 
আম্থযণে তাহ! দেখিতে না পাইয়া বিষ হইলেন। তখন ৰজা 


পুরুযোভমক্ষেত্র। ১৩৯ 


তাহাকে দশসহম্র * ৰাক্ষণ দিয়া কহিলেন, 'নৃগবর! তুমি 
শতাশ্বমেধ যজ্ঞ কর, তাহ! হইলে দেবদশন পাইবে ।? রাজা 
তাহার উপদেশে শতাশ্বমেধ করিলেন । অনন্তর) যজ্ঞ সমাপনাস্তে 
স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটা ৰদ্গপারু মাগর-ভীরে আমিয়াছে। 
তংপরে, তিনি স্বদলবলে তথায় যাইয়া, সেই কাষ্ঠথণ্ডকে 
কিছুতে নাড়িতে পারিলেন নাঁ। এখানেও তাহার গন্ধ খর 
হইল। তখন দৈববাণী হইল যে, বস্তু আমার পরম ভক্ত, 
তুমি তাহার সাহায্য লও ।* মানব পরিমানে নয় যুগ অতীত 
হইলেও বৈষণব-প্রবর শবরপতি নীলমাধব দেবের সনার্শন 
ফলে দীর্ঘায়ু হইয়া! শবরদ্বীপে অধিবাদ করিতেছিল। দর্প- 
হারী জগন্নাথ, ইন্ত্রগায় রাজার দর্পচূর্ণ করিতেই ন্দপ আদেশ 
করিয়াছিলেন, তাহার মন্দেচ নাহ | অনন্তর, রাজা অনেক 
অনুসন্ধানে বুকে আনয়ন করিনা তত্দাহায্যে কাষ্ঠকে মন্দির 
সমাপে লইয়া আসিলেন। ঝাজার এখন ও আয্মাভিমান যায় 
নাই, এজন্য তিনি সর্বস্থান হইতে প্রধান প্রধান সৃরধার 
আনাইয়া বিগ্রহমৃত্থি নির্মাণ করিতে অনুমতি করিলেন, 
পরন্ধ তাহার! কিছুতেই কাষ্ঠ কাটিতে নমর্থ হইল না। এই 
সময় বিশ্বকর্ম। বুদ্ধ শৃত্রধারের বেশে আনিয়। তথায় উপস্থিত 
হইলে, দৈববাণী হইল যে, “এই শ্ত্রধার দ্বারা ইহা ক্ষোদিত 
তইবে। রাজন! তুমি চতুর্দিকে ঘেরিয়া ২১ দিন যাবং 
স্ত্রধারকে তাহার মধ্যে কার্য করিতে দিবে। এই সমন 





« যাজপুরে গ্বয্তু বৃদ্ধা দশহাজার বাদ্ষণ দ্বারা শবয়ং দশাশ্বমেধ যন্ঞ 
করিরাছিলেন। এখানে দশহ[জার বাঙ্গণ দিয়া রাজ। ইন্ত্রছ্যুমকে শহ অস্থ- 
মেধ করিতে আজ্ঞা! দিলেন। রাজ ইন্ত্রদাক্কের আহ্বানে তিনি জগনাথ 
প্রতি্ঠ। করিতে আসিয়াছেন; দেব অন্তত হইয়া,ছন তাহ কিতিনি 
জানিতেন না? অতএব এ প্রবাদ অনুনারে তাহার সর্ধঞতা কোথায় 
রহিল? এক্সস্ত এ প্রবাদে বিশেষ সন্দেহ থাকিল। 


১৪০ তীর্ঘদর্শন | 


মধ্যে কেছ যেন ইহা অবলোকন না করে।” রাকা ভঙ্গ, 
ধণে আশ্র্য্যান্বিত হইলেন এবং দৈবনাধী কথিত সমস্ত কার্ধা 
করিলেন * | পঞ্চ দ্রিবদ পরে রাণী বিগ্রহ দর্শনাতিলাধিণী 
হইয়া তথায় আসিয়া গোপনে দাকমুত্তি দর্শন করিলেন) 
তাহাতে বুদ্ধ হুত্রধার অন্তহিত হইল ও বিগ্রাহ অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
গেল। ইহাতে জগ্লাথের হস্তপদাদি কিছুই হইল না। তখন 
টৈবনাণী হইল) “আমি এই মুর্তিতেই জগতে প্রদিদ্ধ হইব ।” 
তখন, রাজ! আত্মাভিমান পরিভাগ করিয়া অতি কাতরো 
ক্তিতে তগবানের নানাবিধ শ্তব করিলেন। ৰুদ্ধা সেই দার- 
মুঠিতে ৰৃন্ধমণি স্থাপন করিয়! যখাবিধি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি- 
লেন। তখন রাজা! প্রার্থন। করিলেন যে, 'এই মন্দিরে আপনি 
চিরকাল থাকিয়া পুজাদি গ্রছণ করুন) ইহা দ্বারা আমার 
ফীর্তি চতু্দিকে বিস্তৃত হউক।” ভগবান্‌ কহিলেন, 'রাজন্‌। 
আমি তোমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়াছি। আমি এই মন্দিরে পরার্ধী- 
ফাল থাকিব। আমার প্রসাদ গঙ্গাজলের মত পবিত্র হইবে। 
ফদাচ ইছা। ম্পর্শাদিদোষে দূষিত হইবে না। এই প্রসাদ শৃদ্র 
ও ৰান্মণাদি বর্ণে একত্রে ভোজন করিতে পারিবে। প্রসাদ- 
মন্বন্ধে জাতিব্চার থাকিবে না এবং তোমার কীত্ডি চির- 
গ্াগিণী হইবে।, | 

দেবোৎপত্তি বিষয়ে ভৃতীয় প্রবাদ । কোন শবরজাতীয় ব্যাধ 
কর্তৃক স্ীকৃঞণ নিহত হন) পরে, রী ব্যাধ তাহার পঞ্জরাস্থি লইয়া, 
দবগৃহে রক্ষা করে। রাজা ইন্ছান্ন স্বপ্নযোগে আদৃষ্ট হইয়া, 
কোন বা্ষণকে পঞ্জরাস্থিটা আনতে প্রেরণ করেন। বাঙ্গণ 
অনেক অনুসন্ধানে শবরের অলয়ে যাইয়া) তাহার কন্তাকে 
ঘিবাহ করেন। পরে এই কন্তার সাছায্যে কৃষ্ক পঞ্জরাস্থি 


উউপপটাপসস্পপসপপপাস 


* এক্ষণে লবকঙ্গেবর নির্দাণের সময়েও এই প্রথ! চলিয়। আসিতেছে 
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সংগ্রছান্তে গুপ্বভাবে পলায়ন করিয়া, রাঁজদমীপে আদিয়া 
তাহাকে তাহা প্রদান করেন। তখন রাজ! শ্বপ্পে আদিষ্ট হইয় 
নিশ্বকাষ্ঠের মূর্তি নিদ্ধীণকরত তাহার নাভিদেশে কোট! 
মধ্যে এই পঞ্জরাঙ্থি রক্ষা করত দেবেরপ্রতিষ্টা করেন। সেই 
থা্ধণ পতিত হয় ও তাহার সন্ততিগণ দ্বৈতপতি পাণ্ডা নামে 
বিখ্যাত হইঘ়াছে*। রখযাত্রার সময় ইহারা দেবের পুজা 
করিয়া থাকে । এই প্রবাদে রাজ! ইন্দ্যক্নকে শ্রীরঞ্ণের পর- 
বন্তী বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুরীর বর্তমান বৎসরের পঞ্ডি- 
কাতে অর্থাৎ ১৮১৫ শকাব্দের (১৮৯৩ খুঃ) পঞ্দিকাতে প্রকাশ 
আছে যে, রাজ! ইন্ত্রছাক় ২৯১ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছেন। 
এমতে, ইন্তদ্যক্ন থৃঃ ২০* বৎসর পুর্ষে বর্তমান ছিলেন। 
্রীকষ্ণের আবির্ভাব সময় সগ্থন্ধে মত তেদ দু হয়। সাধা- 
রণের বিশ্বীদ ঘে তিন দ্বাপরের অবদানে ও কলির সঙ্গিতে 
আবির্ভূত হন। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপন 
“কৃষ্ণচররিত্রের, দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম থণ্ডের পঞ্চম অধ্যারে 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্ব ১৪৩৭ থৃঃ অবে অভিমন্থাপুত্র 
পরীক্ষিত তৃথিষ্ট হইয়াছিলেন। আমর! জ্ঞাত আছি উহ! ভারত 
যুদ্ধের অবসানে হইয়াছিল। অতএব কলির ১৫৭১ গতাবে 
ভগবান্‌ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান ছিলেন। অনন্তর ্ীপর্ষে 
আমর! দেখতি পাই যে, গান্ধারী বান্ুদদেবের নিকট বংশ 
বিনাশের জন্ত বহু বিলাপ করিয়! তাহার প্রতি অভিসম্পাত 
করিয়া কহিয়াছিলেন যে, “তুমি যেমন কৌরব ও পাগুবগণের 
িটিটিারির ররর ররর টিনার 
* যিনি নিগুণ ৰক্জষকে দাকারে পরিণত করিয়! থাকেন, তাহাকেই 
দ্বৈত বলা যাইতে পারে। নি বচ্ধকে প্রীীজগন্নাথ মুর্ধিতে পরিণত 
করে বলিয়া, ইহারাও দ্বৈত বলিয়া থাত হইবে। সাধারণ কথায় উহা- 
দিগকে দৈত্যপতি কহে, উহার কেন যুক্রিমঙ্গত অর্থ নাই। 
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জ্ঞাতি বিনাশে উপেক্ষা! প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার 
আপনার জ্ঞাতিবর্গ ও তোমাকর্তৃক বিনষ্ট হইবে । অতঃপর 
বট্ত্রিংশৎ, বর্ষ সমুপস্থিত হইলে পর তুমি অমাত্য জ্ঞাতি ও 
পুক্রবিহীন ও বনচারী হইয়! অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত 
হইবে। তোশার কুলরমণীগণ ও ভরতখংশীয় মহিলাগণের ন্তায় 
পুল্রহীন ও বন্ধুবান্ধব হীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে ।” 
অনন্তর যটত্রিংশৎ বদর গত হইলে মুষলপর্ধে দেখা যায় 
যে, খধিশাপে যছুবংশ ধ্বংশ হইলে, বলরাম যোগাসনে আত্ম 
বিসঞ্জন করেন তাহার মুখ হইতে অনস্তাখ্য সর্প তৎকালে 
নিগত হইয়া সাগর, নদী ও বাস্কী প্রভৃতি কর্তৃক সতত হইয়া 
মহাসাগর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। তদার্শনে শ্রীকষ্ণ শ্বয়ং 
ইহলোক পরিত্যাগ করিতে কতনিশ্চয় হইয়া মহাযোগা শ্রয়ে 
ভূতলে শয়ন করেন। জরানামে কোনও ব্যাধ সুগত্রমে তাহার 
পাদ শর ছারা বিদ্ধ করে। অনস্তর আপনার ভ্রম জানিতে 
পারিয়া শঙ্কিত হইয়! শ্রীরুঞ্ণপর্দে নিপতিত হইলে, তিনি 
তাহাকে আম্বীমিত করেন; ততৎ্পরেই তাহার দেহ হইতে 
অপূর্বব জ্যোতিঃ উত্িত হইয়া আকাশমগ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া 
শ্বেতদ্বীপে গমন করে। এদিকে অর্জন দ্বারকায় আসিধ! রাম- 
কঞ্চাদির ওর্ধদেহিক কার্য করিয়াছিলেন । ইহার সবিস্তার বর্ণন 
মহাভারতে মৌষলপর্বে দ্রষ্টব্য । এক্ষণে জানা যাইতেছে, যে শবর 
ব|ব্যাধ কৃষ্ণ-পঞ্ীরান্থি হরণ করে নাই; কারণ মধ্যম পাঁগব 
অজ্জুন কৃষ্ণকলেবরকে বিকৃতাবস্থায় দেখেন নাই। তাহার 
দর্শনকালে কৃষ্ণপদে একটা মাত্র শরচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়া- 
ছিল।. তৎপরে পাগুবকুলতিলক পার্থ ক্ষত্রিয়কুল প্রথান্থ- 
সারে শ্রীকৃষ্ণের সেই মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে দাহ করিয়াছিলেন । 
অতএব বদি জগন্নাথ দেবের কলেবরে বিষ্ু-পঞ্জরাস্থির কোন 
ঘবন্ধ থাকে, তবে তাহার অনন্তর অনুসন্ধান আবশ্বক। বৌদ্ধ- 
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ষ্িকে নারায়ণের অবতার বিশেষ বলিয়া বহুশীস্ত্রে কথিত 
আছে। জয়দেব লিখিয়াছেন। 
“নিন্দসি যদ্বিধেরহহ আতিজাতং 
সদগহাদয়দশিতপস্তধাতম্‌। 
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর 
জয় জগদীশ হরে ॥” 
ছে জগদীশ বুদ্ধাবতার হরে ! আপনি যজ্ঞাদিতে পণ্ড হিংসা 
দর্শন করত নিতাস্ত করুণাপরারণ হইয়া, “অহিংস! পরম ধন্ম” 
এই সত্য প্রচার করিয়া বেদ-বিছিত হিংসাঙ্গ যজ্ঞ বিধিকে 
অন্যায় কর্ম বলিয়! নিন্দা করিয়াছেন। হে দেব! মাপনি 
জয়বুক্ত হউন। বোপদেব বলিয়াছেন। 
”শেতে স চিত্তশয়নে মম মীনকৃর্খ- 
কোলোইভবনুহরিবামনজা মদপ্লাযঃ | 
যোহভূদ্ৰভূব ভরতাগ্রজরুষ্+বুদ্ধঃ 
কন্কী সতাঞ্চ ভবিতা প্রহরিষ্যতেইরীন্‌॥” 
যিনি, মৎস, কৃর্, বরা, নৃসিংহ, বামন, পরপুরাম, শরাম- 
চন্ত্, কৃষ্ণ ও বুদ্ধন্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কলিযুগের 
অস্তে যিনি সাধুগণের শক্রুদিগকে অর্থাৎ অধাশ্মিকগণকে সংহার 
করিবার জন্য কক্বীক্ূপে অবতীর্ণ হইবেন, সেই হরি আমার চিত্ব- 
লষ্যায় শয়ন করুন। ইত্যাদি নানা প্রমাণ দ্বার! বুন্ধদেবকে 
ভগবানের অবতার বিশেষ বলিয়। কথিত আছে। 
তিনি ৫৪৩ পূর্ব খুঃ অবে দেহ ত্যাগ করিলে হাহার শিষ্য 
গণ দত্ত, কেশ, প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অন্ধ লইয়া গিয়া" 
ছিল। তন্মধো উড়িষ্যারাজ বুদ্ধদেবের একটামাত্র প্রত্য্গ প্রাণ 
হইয়াছিলেন। সস্ভবতঃ বুদ্ধ-পঞ্জরাস্থি কোন শবরের- হস্তগত 
হইয়াছিল। রাজ। ইন্্রন্। তাহ! জানিতে পারিয়। আপন পুরো- 
হিত দ্বারা তাহ! মংগ্রহ করেন। পুরীপঞ্জিকা অঙুমারে পূর্ব 
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থুষ্টান্ধে ২*ৎ বঙুসরে রাজা ইন্ত্রছ্যক়্ মানব লীল! সংবরণ করিয়া, 
ছিলেন, অতএব তিনি বুদ্ধদেবের পরবন্তি বলিয়! প্রতিপন্ন হই- 
তেছে। গুতরাং ইহাতে এঁতিহাসিক ঘটনার কোনও বিভ্রাটের 
সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হয় না। পুরী যে এক নময়ে বৌদ্ধগণের 
প্রধান সঙ্গাশ্রম ছিল, এবং তাহারা যে ঠিন্দ্রাজ কর্তৃক তথা 
হইতে বিভাড়িত হইয়াছিল তাহ! বিশেষরূপে প্রমাণিত হই: 
য়াছে। বিগ্রহ মুদ্তির সৌসাদৃশ্ত ও মহাগ্রসাদের ব্যবহার 
দেখিলেই জগন্নাথ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ রীতির ছায়। সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত 
হইয়া থাকে । আঁপচ পুরীবামী বৌদ্ধগণ দ্বারা বৌদ্ধদেবের পঞ্জ- 
রাস্থি পুরীতে আনীত হইয়া! দারুমূন্তিতে রক্ষিত হইয়াছিল 
এবং হিন্দুরাজ1 এ বৌদ্ধগগকে পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া হস্ত- 
পদাদি-শৃন্ত বৌদ্ধমূণ্তিকেই জগন্নাথ বিগ্রহে পরিণত করিলে 
তদবধি এই মৃত্তিই শ্রীশ্রীজগন্নাথাদি নামে অভিহিত হইয়া 
আসিতেছে । বৌদ্ধ পঞ্জরাস্থির স্থলে কৃষ্ণ-পঞ্জরাস্থির সংযোগ 
প্রচার করিবার উদ্দেশে নৃতন ইতিহাদ রচন। করা হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় । ফলতঃ পুরীর দেবমৃত্তি চতুষ্টয় বৌদ্ধীকর্তৃকই 
হউক অথব। ৰাক্ষণগণের কল্পিত হউক, তাহাতে যে মহত্ব 
অন্তনিবি& আছে তাহ! পরে যথাসাধা বিবরিত হইবে। 
মাদ্লা-পঞ্জিতে * দুষ্ট হয়, যযাতিকেশরী স্বপ্নে আদি 
হইয়া, পুরীতে আসিয়া অনুসন্ধাণে জানিলেন যে, পুরাতন 
মন্দির বালিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে । তখন, তিনি বালুকারাশি 
সরাইয়। তাহার উদ্ধার করিয়! দেখিলেন, তন্মধ্যে দারুময়ী মূর্তি 
চতুষ্টয় রছিয়াছে। তিনি তাহার পুজার বন্দোবস্ত করিয়! 
দিলেন। মূর্তিগুলি পুরাতন ছিল। বেদবিদ্‌ ৰান্ষণের! মূর্তির 


ভি 


* পুরীর দেবালয়ে যযাঁতিকেশরীর সময় হইতে দৈনিক সমন্ত বৃত্তান্ত 
তালপত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে । তাহাক্ষেই মাদ্‌লা-পন্জী কহে। 
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[তন কলেবর আবশ্যক হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া জঙ্গলে দার 
অন্বেষণে গমন করিল এবং শান্ত্রোন্ত লক্ষণান্বিত এক বক্ষ 
'দখিয়া, তাহ! রাজার নিকট আনয়ন করিল। রাজা তাহ 
ইইতে পুরাতনের অনুকরণে নৃতন মূর্তি নির্মাণ করাইলেন। 
পুরাতন দেবালযনটা ভগ্ন হইয়াঁছিল। এজন্য হিনি একটা নৃতন 
মন্দির সেই স্থানেই নির্মাণ করাইলেন। পরে, তাহার রাজ্জ্যা- 
ভিষেক হইতে ত্রয়োদশ বৎসরে ককট মাসের (শ্রাবণ মাসের ) 
৫ই তারিখে নূতন মুস্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। পুজার নিষ্ঠা 
চোগের ও উত্নবের সুবন্দোবন্ত করিয়া দিলেন। দেবসেবার 
জন্ত ৰাঙ্গণদিগকে ভূদম্পতি দান করিলেন। বাহ্ষণেরাই আশী- 
বাদ করিয়া তাহাকে দ্বিতীয় ইন্্রছায় নামে ভূষিত করেন। 
তিনি ৪৭৪ খুঃ অন্ধে উড়িষ্যারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন এবং 
৪৮৭ খৃঃ অকে জগন্নাথদেবের নৃতন মুষ্টি পুনঃ স্থাপিত হয় ৪ 
তদবধি রাজনিয়মে পুজা হইয়া আসিতেছে । তখন হইতে 
দ্বাদশ ব্তসরান্তে পুনর্বার নবকলেবর হইয়৷ থাকে । রানরাজ 
বিভীষণ তৎকালে একখণ্ড কাষ্ঠ পাঠাইয়। থাকেন বলির! বঙ্গ- 
দেশে যে প্রবাদ আছে তাহ! মিথ্যা, কাষ্ঠ জঙ্গল হইতে কাটিয়া 
আন! হয়। রাজকৃত নিয়মানুদারেই ৪৮৭ খৃঃ অন্ধ হইতেই 
মহাপ্রনাদ্ধের এইরূপ নিয়ম চলিতেছে। পুরী স্বাস্থ্যকর নহে 
বালয়াই ৰোধ হয় তিনি জীবনের শেষভাগে তুবনেশ্বরে রাজ- 
ধানী উঠাইয়৷ আনেন ও ভূবনেশ্বরের স্ুবিখ্যাত মনির নিম্মাণ 
করিতে আরম্ভ করেন। তাহার রাজপ্রাসাদ রামেশ্বর দেব 
মন্দিরের নিকটে নির্মিত হয়। তাহার পর হইতেই কেশরীর 
বাজার! ভূবনেশ্বরে বাস করিতেন। নৃপকেশরী পুনব্বীর কটকে 
রাজধানী উঠাইয়া! আনেন। রান্গার! পুরীতে অতি অর সময়ই 
ধাকিতেন। তাহার! শৈব ছিলেন, সুতরাং তাহাদের পুরীর 
উপর নুদৃষ্টি ছিল না। ক্রমে ক্রমে পুরীর মন্দিরের অবস্থা পুন- 


১৩ 
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বার শোচনীয় হইতে থাকিল। ততৎপরে, কেশরীবংশ লো' 
হইলে, ১১৩২ খুঃ অকে কাকতীয় চোরগঙ্জা, গঙ্গাবংশ প্রতি 
করেন। ইঞ্ছারা বৈষ্ণব ছ্বিলেন, সুতরাং ক্রমে ক্রমে বৈষটর 
'দগের প্রতিপত্তি হইতে থাকিল। অনঙ্গ-ভীমদেব স্বপ্নে আদি? 
হইয়া পুরীতে আপিয়। পুনরায় নৃতন করিয়া দেবালয় নির্মাণ 
করিয়! দেন। পরমহংন বাজপেয়ী নির্মাণের কার্যে তত্বাবধান 
করেন। ইহার নির্মাণে ৩০৯০০*২ ত্রিশ লক্ষ টাকার উপরও 
বায় হইয়াছিল | মূলমনিরের বেদীর পশ্চাৎ ভাগে নিষ্স লিখিত 
অন্থশানটা আছে বলিয়া কথিত। 
“শকাৰে রন্ধ শুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে। 
প্রাসাদং কারয়ামাপানঙ্গভীমেন ধীমতা | 

মতিষান্‌ অনঙ্গ ভীমদেব ১১১৯ শকাৰে বর্তমান প্রাসাদ 
নিষ্ধাণ করিয়াছেন। অতএব ইহা! ৬৯৬ বৎসরের পুরাতন 
তইবে। আপাততঃ ইহার জীর্ণসংস্কার কার্য আরম্ত হইয়াছে। 
চৈতন্তদেব ১৫১৩ খুং অব্ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া] নীলাচলে গমন 
করেন ও বৃহস্পতির অংশাবতার দ্বরূপ তত্রস্থ পণ্ডিতবর সারঝা- 
ভৌমকে বিচারে পরাভূত করিয়া ভক্তিমার্গে আনয়ন করেন এবং 
রাজ! প্রভাপরুদ্রের সহিত নানাবিধ তক্তিশান্ত্রের কথা কহিয়! 
তাভাকেও স্বমতে আনয়ন করেন। তখন হইতে ভক্তিমার্গাব- 
লঙ্্ী বৈষ্ণবধর্থের আদর হইয়াছে। যযাতি কেশরীর সময় হইত্তে 
জগ্লাথদেবের পুজার আধিক্য ছিল। চৈতন্তদেবের সময়ের 
পর হইতেই পুজার আধিক্য হ্াস হইয়া শূঙ্গার বেশভূষার আড়- 
্বর হইয়াছে । অনস্তর, ১৫৬৭--১৫৬৮ খুং অন্ধে কালাপাহাড় 
ওডুদেশে প্রবিষ্ট হইয়া, যাজপুরের নিকট রাজ! মুকুন্দদেবকে 
সমরে হত্যা করিয়! হিনদুদিগের দেবদেবীর মৃষ্ডি নষ্ট করিতে 
করিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রদর হইতে থাকিলে, জগন্নাথের 
পাগডারা পূর্ব প্রথাহুমারে দেবমৃত্তিকে লকটারোহণে লইয়া 
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গা চিল্কাহদের নিকট পারিকুদ পল্লিতে গর্ভ থনন কাঁরয়! 
প্রাথিত করিয়! রাখে । কালাপাহাড় প্রথমে পুরীতে ধাইয়া 
জগন্নাথের মৃত্তি দেখিতে পায় না। পরে, গুপ্তচর দ্বারা লুক্কায়িত 
স্থান জানিতে পারিয়া, তথায় যাইয়া মৃত্তিকা খনন করিয়া মুত 
পাইলেন £পরে তাহ] হস্তির উপর করিয়া বাঙ্গালায় লইয়। আ'স- 
লেন এবং ভাগিরগীর তীরে আনিয়। কাষ্ঠাদি ত্বার| দহন করাহ- 
(লন । প্রবাদ এই থে, যৎ্কালে কালাপাহাড়ের আজ্ঞায় জগ- 
মাথ মৃত্তি দাহ হইতেছিল, সেই সময় তাহার মমত্ত অঙ্গ থিম 
পড়ে এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। কালাপাহাড় বিগ্রহ 
লইয়| বাঙ্গালায় আসিতে থাকিলে, প্রধান পাণ্ড| বেসর মাহস্তা 
ছন্নবেশে কালাপাহাড়ের অনুসরণ করিয়াছিল । জগন্নাথের 
অদ্ধ-দগ্ধ মুন্তিকে যবনেরা জলে নিক্ষেপ কারয়া যাইলে গর, 
তাহা ভামিয়! যাইতে থাকে । প্রধান পাণ্ডা গোপনে ইহার 
অনুসরণ করিয়া, এক নিঞ্জন স্থানে ভুলিয়া) তাছ। হইতে স্বয়ন্ত 
প্রদত্ত প্ৰহ্ষমণি” সংগ্রহ করিয়া, গোপনে পুনর্বার উড়িষ্যায় 
প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং তথায় উপস্থিত হইয়! “কুজং” দুর্গীধিপি 
খাগ্ডায়তের নিকট গুপ্তভাবে রক্ষ! করে। তদনস্তর, ২* বৎস 
পরে, খুড় দার রাজা রামচন্দ্রের সময়ে অতি সমারোছে “ৰঙ্গবাণি* 
“কুজং হইতে পুরীতে আনীত হয় তখন পুনর্ধার নিমকাগ ইহা 
নৃতন মৃত্তি নির্ষিত হইপন প্রাতঠিত হর। তত্পরে, মোগল আপি 
কারের সময় ( ষ্ানিং সাহেবের মতে ) জগন্নাথমৃত্তি চিল্কাহদের 
পরপারে নীত হইয়। জঙ্গলমধ্যে রক্ষিত থাকে । অনস্তর, খুড়.- 
দহের রাঙা বাৎদরিক ৯**০*০২ নয় লক্ষ টাকা যাত্রীকর 
দিতে স্বীকৃত হইয়া, জগন্নাথদেবকে জন্নল হইতে আনাইয়। পুনঃ 
স্থাপন করিয়াছেন । ব্রিটিষ শানে যাত্রী কর উঠিয়া গিয়াছে। 
যে প্রণালীতে আমর! পুরী সন্দর্শন কার, তাহা। এক্ষণে 
লিপিৰন্ধ করিতেছ্ি। 
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আমার! প্রথমে 'স্বর্গদ্বারে গমন করি। ইহা দেবালয়ের 
নৈথ্ত কোণে, অর্ধ মাইল ব্যাপী সমুদ্রের বেলাভমি মাত্র। 
বন্ধ! ইন্জছ্যয়ের প্রার্থনায় ৰন্ধলোক হইতে এই স্থানেই প্রথমে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা পুণাতীর্থ। ধাত্রিগণ এই শ্বানে 
আসিয়া মহোদধিতে স্নান করিয়া থাকে । সেতুৰন্ধে, শ্রীপন্- 
নাতে, গোকর্ণ পর্বতে ও পুরুষোত্বমক্ষেত্রে মহাসাগরন্সানে 
কালাকালের অপেক্ষা নাই। অপর স্থানে কালাঁকালের 
অপেক্ষা করিতে হয়। পরস্ত কুর্ধাগ্রহণ সময়ে পুরুষোত্তম- 
সাগরে ল্লান করিলে, অধিক পুণ্য হইয়া থাকে । পুরুষোত্তম, 
তত্বধূত মত্্তপুরাণ বচন যথা 

“কোটিজন্নকৃতং পাপং পুরুধোত্তমসন্িধৌ । 
কৃত্ব। হুর্যাগ্রহে ্নানং বিমুঞ্চতি মহোদধৌ |” 

“ন্র্য্যগ্রহণ সময়ে পুরুষোত্বমক্ষেত্র সমীপস্থ সমুদ্রে স্নান 
করিলে কোটি জন্বের পাপ বিন হইয়া থাকে ।” 

সাগরসমীপে কর্তীব্যবিষয়। যথা।-প্রথমে কুশাসনোপরি 
উপবেশন করিয়া আচমনপূর্ধক সম্দুখে মল অস্কিত করিবে। 
তন্মধ্যে অষ্টদল-পল্স ও “ও' জগন্নাথায় নমঃ” এই অষ্টাক্ষরী মন্থ 
বিশ্তান করিবে। তদনস্তর, অঙগন্যাসাদি করিয়! জগন্নাথের পূজ। 
করিবে। পরে, তাহার অনুমতি লইয়া বরুণদেবকে আহ্বান, 
করিয়! তাভারও অনুমতি লইয়! একবার স্নান করিবে। অনন্তর, 
অন্তঃগুদ্ধির জন্ত আচমন ও ৰহিঃগুদ্ধির জন্য মাজ্জন এবং 
অন্তর ও ৰহিঃগুদ্ধির জন্য মন্তকে তিনবার অঞ্জলি করিয়। জল 
দিবে এবং তৎপরেই তিনবার মান করিবে, অর্থাৎ গর্গী- 
সাগরের স্।য় তিনটা সাগর-তরঙ্গে সান করিবে। তদনস্তর, 
সাগর সমীপে পাপনাশ জন্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া তীরে উপ- 
বেশনপৃর্ধক আচমন, ললাটে স্বীয় স্বীয় মতে তিলক ধারণ 
করিয়া জগন্নাথকে চিস্তা করিবে। তৎপরে, তর্পণাদি কারা 
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সমাপনান্তে দেব, খধষি ও পিতৃগণকে মহাপ্রনাদের পি 
নান করিম! সাগরগন্তে নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর, উত্তম 
উপবেশনপুর্বক পুক্ধবৎ মণ্ডল ও অগ্টদল পদ্মাদ অস্থি 
করিয়া, তাহাতে নানাবিধ উপচারে ভগবান জগশ্লাথারেবর 
পভ ী ক করিবে 1 
পুরুষোত্বমতত্তরবৃত বন্গপু়াণ বচন যথা, 

পরৃত্বা চান্দৈবতৈম্মক্্েরভিষেকঞ্চ মাজ্জনম। 

অন্থুর্জলে জপেৎ পশ্চাৎ গ্রিরাবুস্তাঘমষণম্‌ ॥ 

দেবান্‌ পিতৃংস্তথা চান্যান্‌ সস্ভপ্যাচম্য বাগ্যতঃ। 

তল্তমাত্রং চতুফষোণং চতুদ্বারং সুশোভনম্‌। 

পুরং প্রলিখ্য তে বিপ্রান্তীরে তন্ত নহোদদেই ॥ 

মধ্যে তত্র পিথেৎ পঞ্মং অষ্টপত্রং মকর্ণিকম্‌। 

একং মগ্পমাপিথ্ পৃজয়েৎ তত্র ভো দিজা ॥ 

অষ্টাক্ষরবিধানেন নারায়ণমজং বিভম। 

অচ্চনং যে ন জানস্তি হবেম্মন্েধথোদিতম | 

তে তত্র মূলমন্ত্রেণ পুয়ন্বচ্যুতং সদা ॥ 

এবং সংপূজা বিধিবৎ ভক্ত্যা তং পুরযোভ্তমম্‌ 

গ্রণম্য শিরস| পণ্ঠেৎ সাগরন্ধ গ্রপাদয়ে ॥ 

প্রাণস্বং নক্জভূতানাং যোনিশ্চ সবিতা পঠে। 

তীর্থরাঞ্জ নমস্তত্যং ত্রাহি মামচ্যুতাপ্রয় ॥ 

তীর্থে চাভার্জা বিধিবৎ নারায়ণমনাময়ম | 

রামং কষ স্থভদ্রাঞ্চ প্র। ণপত্য চবাগরম। 

দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রারপ্জোত মানব? ! 

সব্ধপাপবিনিমুক্তিঃ সর্বভূঃখবি বর্জি ত£। 

কুলৈকবিংশমুদ্ধ তা বিষ্পোর্লোকগঃ পা 

পিতুণাং যে প্রচ্ছপ্তি পিগুং তত্র বিধান 

অঙ্গযাং পিরস্তেষা' তৃপ্রি' সংপ্রাগুবন্তি ৰৈ ৮ 
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“অনন্তর, আপোহিষ্ঠা্ি মন্ত্র ্ারা অভিষেক ও গাত্রসন্মা" 
গ্দন করিয়া পরে, জলমধ্যে থাকিয়া খতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাঁদ 
অধনর্ষণ মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে। অনন্তর, দেবগণ ও পিত- 
গণের তর্পণ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক মহোদধির তীর- 
দেশে একটা চতুর্দার ও চতুফষোণ হস্তপরিমিত পুর অঙ্কিত 
করিবে 3 তন্মধো অষ্টদল পদ্ম অস্থিত করিয়া! তাহার প্রত্যেক 
দলে "ও জগরাথার নমঃ” এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র বারা নারায়ণের 
পুজ। করিবে। যাহার! যথানিয়মে হরি পূজার মন্ত্র অবগত নতেঃ 
তাহার! কেবল মূল মন্কেই তাহার পূজা করিবে। এইরূপ 
 ধথানিয়মে তক্তিপূর্রক পুরুষোত্তমের পূজা ও নমস্কার করিদা 

সাগর দশন করিবে ও এই বলিয়া তাহার প্রসন্নতা সম্পাদন 

করিবে যে, "হে দিন্ধুপতে ! আপনি সকল প্রাণীর জীবন 
স্বরূপ ও তীর্থগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; এজন্য আমি আপনাকে 
নমস্কার করি। হে আচ্যুতপ্রির। আপনি আমাকে পরিত্রাণ 
করুন্।” এই তীর্থে জগন্নাথ, বলরাম। স্থৃভদ্রা ও সাগরের যথা- 
বিধি অনুসারে পূজা ও নমস্কার করিলে সকল  মনুষাই 
দশাশ্বমেধের ফললাভ করিয়া থাকে এবং সর্বপাপ ও সব্ব- 
গ্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়! একবিংশতি কুল উদ্ধার 
করিয়া বিষ্ুলোকে গমন করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি এইতীথে 
যথানিয়মে পিতৃগণকে পিগু দান করে, তাহার পিতৃগণ অক্ষয় 
তৃপ্তিলা করিয়া থাকে তাহাতে মন্দেহ নাই।” 

আমর! যথারিতি সাগরে শ্লান করিয়া, সাগরের জলের 
লবণাধিক্য বশত: সন্িকটস্থ কূপজলে অঙ্গাদি প্রক্ষালন করি- 
লাম। পরে, "স্বর্দ্বার সাক্গী” ও “কানপাতা” হনূমান্‌ দশন 
করিলাম। হনূমান্‌ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তগবানের আজ্জায় সে 
সাগর দমীপে কানপাতিয়া সাগর উর্শির শব শ্রবণ করিতেছে 
এবং সাগর উত্তাল হইয়া! মন্দির সমীপে না আইনে, তাহা রক্ষা 
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করিতেছে। তংপরে, আমরা গৌঁড়মম্প্রদায়ের মঠ সনর্শন করি, 
ইন্ছাকে নিমাই-চৈতন্তের মঠও কহে । 
নিমাই চৈতন্তের নাম বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় অতিবিশ্রুত। 
মহাজনের জীবন বৃত্তান্তের আলোচনায় মানসিক উন্নতি হইয়! 
গাকে। এজন্য প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা এই স্থানে উল্লিখিত হইল। 
১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার রন্ধ্া। সময়ে চন্তরগ্রহণ কালে সিংহ 
রাশিতে পুর্ববন্তুণীনক্ষত্রে এই মহাপুরুষ নবদ্ধীপে ভরা 
গোত্রে বৈদিক ৰাঙ্গণকুলে আবিভূত হন। মাতা শচীদেবা 
আদর করিয়া তাহার নিমাই নাম রাথয়াছিলেন এবং তাহার 
পিতা পঙ্ডিত জগক্লাথ মিশ্র বিশ্বস্তর না জাখিয়াছিলেন। 
৯৪১৩ শকে তাহার অগ্রজ বিশ্বরূপ য্টদশ বৎসর বয়সে বিরাগী 
হইয়া বান। ১৪১৬ শকে তীহার উপনয়ন হয়) তত্নময়ে 'তিণি 
“গোৌরহরি” নাম পাইয়াছিলেন। তিনি পিতৃ সকাশেই অধায়ন 
করিতেন । ১৪১৮ শকে তাহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। এক্সন্য ১৪১৯- 
১৪২১ শক পর্য্যন্ত গঙ্গাদাস পণ্ডিতেক্র কাছে ব্যাকরণ পাঠ করেন, 
তৎপরে নবদ্ীপে স্তায়গ্রতিষ্ঠাত। সুবিখ্যাত নৈয়াগিক বাস্ু- 
(দব সার্কধতৌমের নিকট কিয়ৎকাল স্তায় পাঠ করেন। 
১৯২৩ শকে টোল স্থাপন করিয়। শ্ব়ং বাকরণ পড়াহতে 
আরম্ত করেন। কিয়ৎকাল পরে সাক্ষাৎ সরশ্বতীর বরপু্ 
গ্রদিদ্ধ পণ্ডিত কেশব কাশ্মিবী দিগ্বিজয়ে বহিগত হইয়! সপল- 
বলে নবদীপে আইসেন। কোন একাঁদন অপরাহে গঙ্গা- 
তীরে নিমাই পঙ্ডিতকে ছাত্রগণে পরিবুত দেখিয়া তাহার নহি 
বিচার করিবার অভিপ্রায়ে তাহার মকাশে আদিলে, নিমাই 
প্ডিত তাহার যথোচিত অভ্র্থন1 করিয়া গঙ্গাস্তোত্র করিতে 
কহিলে, তিনি স্বরোচিত গঞ্গাস্থোত্র আবৃন্তি করেন। পিষাই 
"গত এর স্তোত্রে আলঙ্কারিক দোষ দেখাইয়া তাহাকে 
বিচারে পরাস্ত করিলেন । প্রবাদ এই তিনি এই স্থানে পরা- 
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জয় স্বীকার করিয়া দওঁকমগ্ুলু লইয়|! কৌপীন ধারণীনস্তর 
জন্মের মতন সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন । ১৪২৭ শকে চৈতন্য, 
দেব বিষুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ১৪২৯ শকে মাতার 
অনুমতি লহয়া পিতৃখণ মোচনার্ধ শ্রীগয়াধামে গমন করেন। 
তথায় যথারীতি সমস্ত কাধ্য করিয়া গরাশীর্ষে শ্রীপাদপঞ্জে 
পিও প্রদান করিয়া পিড় খণ হইতে মুক্ত হইয়া, মাধবেন্ 
পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট ণনমো গোপীজনবন্লীভার” 
এই দশাক্ষরী মন্ত্র গ্রহণ করেন। কথিত আছে; এই মঙ্্ 
জপিতে ঞপিতে তিনি বিমলানন্দে বিভোর হইয়। যাইতেন। 
১৪৩০ শকে পৌষ মাসের শেষে তথ! হইতে নবদ্বীপে প্রত্যা- 
বুত্ব হয়েন। এই সময় তিনি শ্রীকষ্প্রেমে বিভোর হইয়া- 
ছিলেন। আষ্টাহকাপ টোলে শিক্ষা দিতে আপিলেন বটে, 
কিন্তু ব্যাকরণ পাঠ ন] পিন ক্রমাগত হরিভাক্তিতত্বই বিবৃত 
কুরিঠেন। তখন ব্যাকরণ শিক্ষা প্রদানে আপনাকে অক্ষম 
জানিয়া টোল বন্ধ করিয়া ছাত্রগণকে আশীর্বাদ করিয়া অন্ঠাত্রে 
যাইতে আরশ করিলেন ও গ্রীত সহকারে তাহা'দগের 
সহিত কেদার-রাগে গাইলেন, 

“হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যার্দবায় নমঃ | 

মাধনায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ। 

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্থদন |” 

অতএব, ১৪৩০ শকে মাঘ মাসে এই প্রথমে নবদ্বীপে 

শ্রীনতাই পণ্ডিত কর্তৃক গুত শ্রীকুষ্চনাম-সংকীত্তনের কৃষ্টি 
হইল। তখন তাহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। শ্রীভাগবত-প্রাপ্তির 
নিমিত্ত যাগ, যজ্ঞ, পুজা, তপন্তা, অর্চনা, প্রাথন! প্রভাত 
নানাবধ উপায় পূর্বাবধি বরাবর ছিল) কিন্তু চৈতন্তদেব 
এই গ্রাথমে সংকীত্বনের সৃষ্টি করিয়া দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান্‌ 
আনন্দময়। আর তাহার ভজনও আনন্দময়। এই “হরে হররে 
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ময়” কীর্তন ১৪৩০ শকে শীত হইয়াছিল এবং অন্যাপিও 
প্ীনিমাইয়ের ভক্তগণ উহা গাইয়। থাকেন । গীত গাইয়া 
শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ আননে নৃত্য ও গড়াগড়ি দিয়া থাকেন 
প্রবং কেহ কেহ কখনও মঙ্ছ। প্রাপ্ত হন। 
প্রথম কয়েক মাঁস শ্রীবাস পত্তিতের বাতীতে দরজ! বন্ধ 
করিয়া! হরি সংকীর্থন হইত । ক্রমে ক্রমে শ্রীমদ্বৈত। শ্রীনিতা- 
ননদ ও শ্রীহরি দাঁসাদি আসিয়া ভক্ত শ্রেণিতে পরিগণিত হইল । 
ক্রমে ক্রমে সংকীর্তনে লোক বিমোছিত হইতে থাকিল এবং 
ভক্তের সংখ্য। বুদ্ধি পাইল। এই সময় তাহার যশোরাশি 
চারিদিকে বিভাঁসিত হইতে থাকিল। নিত্য ৰহসংখ্যক লোক 
তাহাকে দর্শন করিতে আদিতে থাকিল। তখন দ্বারে দ্বারে 
হরিনাম বিলাইবার কল্পনা হইল। প্রথমে সেই ভার গ্রানিত্যা- 
নন্দের ও শ্রীহরি দাসের উপর অর্পিত হইল। তাহারা ভিক্ষ! 
করণের ছলে দ্বারে ছ্বারে যাইয়! তাহা বিলাইতে থাকিলেন 
শথন জগাই মাধাই নামে দুই ৰাগ্ষণকুমার নবদ্বীপের শাসন 
কর্তী ছিল। তাহার। মদ্যপায়ী, অতিনৃমংশ এবং ধন্ীধশ্ম- 
জ্ঞানশুন্ত ছিল। বিনাপরাধে মনুষ্য বধ ও লোকের লুঠপাট 
করিত। তাহাদের অত্যাচারের সীমা! ছিল না, তাহাদের 
ভরে নবদ্বীপবাপী সকলেই ভীত থাকিত। নিত্যানন্দের মনে 
হইল, এ দুর্দান্ত জগাই মাধাইকে হস্তগত করিতে না পারিলে 
উরিনাম বিলাইবার হ্ুবিধ! হইবে না। পরে, ভজ কু 
কহ রুষ্” এই বলিয়। ভিক্ষা করিলে জগাই ও মাধাই তুদ্ধ 
ভইয়! নিত্যানন্দকে মারিতে উদ্যত হইল। তথন তাহারা তথ 
তইতে আসিয়া নিমাইকে কহিল, পণ্ডিত! আর আমর! 
তোমার আন্ঞ। পালন করিতে যাইব না। সকলেই সাধুকে 
কুষ্ণ নাম লওয়াইতে পারে। জগাই মাধাইকে যদি কৃষ্ণ নাম 
ওয়াইতে পার, তবে তোমার বড়াই বুঝি। তুমি ঘরে বমিল! 
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খিল দিয়! যাহা কর তাহাতে বাঁঠিরের লোকের কি? মিমাই 
“তাহাই হইবে” কহিলেন। অপরাহে ভক্তণণ মিলিয়া শ্রীহরি 
সংকীর্তন করিতে করিতে তাহাদের আবাসে আগিলেন। তাহার! 
নাম সংকীর্নের ধ্বনি গুনিয়। গ্রথমে বিরক্ত হইয়! ক্ষান্ত হইতে 
কহিল। ভক্তের! তাহা না মানিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নৃত্য ও 
হরিনাম করিতে থাকিল। তখন মাধাই নিত্যানন্দকে অগ্রে 
পাইয়। একখণ্ড কলসী ভাঙ্গ। লইয়া! তাহার মস্তকে প্রহার 
করিলেও তিনি “গৌরহরি” বলিয়া! নৃত্য করিতে থাকিলেন। 
ক্রমে ক্রমে তাহার! কীর্নে আক হইল, পরে তাহার! 
নিমাইয়ের ভক্ত হইয়। সব্বশ্থ ত্যাগ করিয়া নিত্যাননের কাছে 
হরি নামে দীক্ষিত হইল। তখন হইতে নগরে সংকীর্তন 
নিত্য হইতে থাকিল। ক্রমে নবন্বীপে সকলেই সেই মধুর 
হবি সংকীর্তডনে যোগ দিতে থাকিল। নবদীপ আনন্দময় 
হইয়! উঠিল। 

এইরূপে নবন্ধীপে দ্বাদখমাস শ্রীনিমাই তক্তগণ লইয় নিত্য 
হরি সংকীর্ডন করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার মধুর হরি 
সংকীর্তন সমন্ত বঙ্গে ও উড়িষ্যায় বিস্তার হয়। দ্বাদশ মাসাস্তে 
তাহার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা! ৰলবতী হইল। ১৪৩১ শকে 
মাঘ মাসে জননী শচীদেবীর ও প্রাণাধিক! বিষ্ুপ্রিয়ার সম্মতি 
লইয়| সংসার ত্যাগ করেন, কাটোয়ায় যাইয়া শ্রীকেশব 
ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লয়েন। তখন তাহার গুরুপ্রদত্ব নাম 
“শ্রীকষঃচৈতন্ত” হয়। তদনস্তর দণ্ডকমণ্ডলু গ্রছণ করিয়! 
বন্দাবনে গমন করেন। পাঁচ বৎসর পরে মাতৃ সত্যপালন 
করিতে নবদ্বীপে আদিলেন । বৃদ্ধমাঁত1 শচীদেবীকে ও ছুঃখিনী 
বিষ্ুপ্রয়াকে দর্শন দিয়া নবদ্বীপে একরাত্র যাপন করিয়া 
শ্রীনীলাচলে গমন করেন, তথায় শ্রীজগন্লাথ দর্শন ও তাহার 
প্রসাদ গ্রহণ করত হরি সংকীর্তনে কয়েক বত্নর অতিবাহিত 
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করেন। তখন উড়িষ্যায় রাজ! প্রতাপচন্ত্র রুদ্র। তাহার 
ঘত্্রে বাসুদেব সার্সভৌম নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পুরীতে 
টোল করিয়! অবস্থিতি করিতেছিলেন। নৈযাঁয়িকের! প্রায়ই 
নাস্তিক হয়। শ্রীকুঞ্ণচৈতন্ত তাহার পূর্বগুরু সাব্বভৌমকে 
বিচারে পরাজয় করিয়া! স্বমতে আনিয়াছিলেন বলিয়া! অদ্যাঁপ 
বিশ্রত আছে। রাজা প্রতাপচন্দ্র রুদ্র ও তাহার মতে দীক্ষিত 
হইয়াছিল। ১৪৪৯ শকে শ্রকৃষ্ণটৈতন্য অকম্মাৎ অদৃষ্ঠ হয়েন। 
তদবধ্ধি কেহ আর তীহাকে দেখেন নাই। 

তিনি জাতি ও বর্ণনিবিশেষে মকলকেই প্রেমভক্কিতত্বো- 
পদেশ দিয়াছিলেন। *গুচি ও অশ্ুচি মনের ভ্রম” এই বলিয়া 
অতি শৈশবকালেও আপন মাতাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
টোলবন্ধ করিবার দিবসে আপন ছাত্রগণকে কহিয়াছিলেন। 
*্্রীকৃষ্জ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমর] অনর্থক অপরা 
বিদ্যার শিক্ষার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছ কেন? শ্রাগব- 
চরণ প্রাপ্তিকে পর। বিদ্যা বলিয়! জানিও। তাহাই জীবের 
পরম পুরুঘার্থ।” হরিদাসাদি পূর্ে যবন ছিল। পরে তাহার 
সংকীর্তনে মুগ্ধ হইয়া তাহার ভক্ত হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয্ন 
এই যে, এক্ষণে প্রায়ই তাহার ভক্তগণের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ 
প্রেমভক্তি ভাবটা অন্তহিত হইয়! গোড়ামীতে প্রবেশ করি- 
য়াছে। তিনি শ্বয়ং বিশুদ্ধ হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া! অনেক সমন 
ুচ্ছা যাইতেন। অময়ে সময়ে তাহাতে ঈশ্বরের আবেশ হইত! 
তৎকাঁলে তাহার দেহ হইতে অলৌকিক জ্যোতি নির্গত হইত। 
আবেশের বশে “এই আমি আপিয়াছি” বলিয়া ঈশ্বরের কোন 
ন। কোন অবতারের কার্যযান্নকরণ করিতেন ও আপন ভক্ত- 
দ্িগকে অভয় দিতেন। তদবস্থায় তিনি, মাতা শচীদেবী, 
নিত্যানল্সাচার্যয, অদ্বৈতাচার্ধ্য ও বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতিকে 
এশ্বধ্য সন্দশন করাইয়াছিলেন বলিয়! প্রপিষ্ধ আছে। আবার 
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আবেশান্তে “এখন আমি যাই, উপযুক্ত সময়ে আবার আব” 
এই বলিয়া মুচ্ছিত হইতেন। অচেতণাবস্থায় কিয়ৎকাল থাকিয়! 
শ্বপ্লোথিতের হ্যায় জাগরিত হইয়া প্রক্কৃতিস্থ হইতেন ও কহি- 
তেন “আমি এখানে কিরূপে আমিলাম? আমি কি নিদ্রা 
গিয়াছিলাম। আমি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আমি ত 
কোন চাঞ্চল্য করি নাই।” তখন আবার সাধারণ ভক্তের 
ন্যায় কার্য করিতেন ও হরি সংকীর্তন করিতে করিতে মধুর 
নুতা করিতেন। তাহার ভক্তের! তাহাকে ভগবানের অবতার 
জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে । উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে তিনি 
“গৌরহরি” “মহাপ্রভু” নামে দ্ারুমূত্তিতে অদ্যাপি পুজা 
পাইতেছেন। এই পুরীর “নিমাইচৈতন্যের মঠ* তাহার জীব- 
দশায় অথব! ঠাহার অদৃষ্ঠহওয়ার পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
কি না তাহ! সবিশেষ জানা গেল না। মঠটা পুরাতন তাহাতে 
কোন সনোহ নাই, এখানে শ্ীকষ্চচৈতন্ত সম্প্রদায়ের বৈষবেরা 
আশ্রয় পাইয়! থাকে । এস্বানেও বিলক্ষণ গোড়ামী দৃষ্ট হইল। 
অনন্তর, আমরা “বিছুরপুরী” বা মূলকদাসের মঠ সন্দরশন 
করি। মূলকদাস, এলাহাবাদ বিভাগের মাণিকপুরের অন্তর্গত 
“করা” নামক পল্লীতে কোন ৰণিকের পুত্র ছিলেন। তিনি 
রামাৎ বা রামানন্দীমতে দীক্ষিত হন। পরে মতভেদ বশতঃ 
শ্বতন্ত্র হইয়! পৃথক্‌ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার প্রধান 
মত পূর্বোক্ত করাগ্রামে নদী তীরে প্রতিষ্টিত আছে। তিনি 
শ্্ররামচন্ত্রের উপাদক ছিলেন । তিনি প্রয়াগ, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, 
কাশী স্দর্শন ও তত্বতস্থানে শাখামঠ স্থাপন করিয়। পুরুষোত্তমে 
আইসেন। তথায় তাহার লোকাস্তর প্রাপ্তি হয়। অতএব 
মূলকদামী মঠে তাহার সমাধি আছে। তাহার উপাসকের। 
রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাহার গদিতে পৃজ! করিয়া থাকে, 
কুঁজক ১৫৮ শকে বর্তমান ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 
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ঘখন এই মঠে তীহার সমাধি রহিয়াছে, তখন ইহা তিনশত 
বংসরের উপর ইহা বলা যাইতে পারে। 

মহাতারতের উদ্যোগপর্কে বাসুদেব যানাধ্যায়ে দৃষ্ট হয় মে, 
ভারতমুদ্ধের প্রারস্তকালে ভগবান বাসুদেব কুরুপাগুবদিগের 
মধা সন্ধিস্থাপনের অভিপ্রায়ে স্বয়ং পাওবদিগের দূত হইয়। 
চস্তিনাপুরে গমন করেন । তিনি ধৃতরাষ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া 
কুরুদভায় উপবেশন পূর্বক তদ্বংশীয় সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য 
সংসম্তাষণ করেন। রাজ! ছুর্যোধন তাহাকে ভোজনের জন্য 
আমন্ত্রণ ও যত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তাহা অগ্রাহা করিয়। 
চটি কারণ দর্শাইয়া বলিলেন (১) প্দৃতগণ স্বকার্ধা সমা- 
ধান্তে ভোজন ও পুজ| গ্রহণ করিয়া থাকে) সুতরাং আমি 
বে উদ্দেশে আসিয়াছি তাহাতে কৃতকার্য হইলেই রাঞ্জ-পূজা 
গ্রহণ করিব” (২) পলোকে হয় প্রীতিপুর্বক অথব! বিপন্ন 
হইয়া! অন্ঠের অন্ন গ্রহণ করে। আপনি প্রীতিসহকারে আমার 
ভোজন করাইতে কামনা করেন নাই। আমিও বিপদগ্রস্ত 
হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অব্র গ্রহণ কারব। যেখানে 
প্রীতি পাইবার সম্ভাবনা তথায় আমি এখন চপিলাম।” পরে 
সেই রাজপ্রাসাদ পরিত]াগ করিয়া দীনবন্ধু, ভক্তপ্রবর বিদ্ধ 
এরের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া খুদ ও শাকান গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিক বিবরণ অনুনারেহ এই স্থানে 
ষাত্রীদিগকে প্রসাদরূপে শাক ও খুদের অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে। 
মূলকদাসী বৈষ্ণবগণ এই স্থানে আহার পাহয়া থাকে। 

অনস্তর, আমর! “মুদামাপুরী” সন্দর্শন করিয়৷ নানকসাই * 
মঠে গমন করি। এই স্থানে “পাতালগঙ্গ” নামে গ্রপ্ততীর্ঘ 





* সাই অর্থে পল্লী বাঁ পাঁড়া। এখানে পন্থী বুঝিতে হইবে । বাক্যার্থ_ 
নানকপন্থীর মঠ। 
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আছে। মঠ ও তীর্যোৎপত্তি বিষয়ে প্রবাদ এই যে, গুরু নানক 
শিষ্যদ্বয় ভাইবালা ও মদ্দানার সহিত পুরীতে আগমন করিয়! 
দেবদশনে মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাইলে, পাণ্ডার! তাহাকে শ্বশ্রুধারী 
দেখিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিন 
প্রত্যাখ্যাত হইয়। স্বদ্ধারে যাইয়া উপবেশন করিলেন এবং 
শষাদ্বয়কে কহিলেন, তোমর। চিস্তা করিও না, আমাদের 
জন্য ভোগান্ন আদিবে। বলা ৰাহুল্য যে, নানক পিদ্ধ পুরুষঃ 
একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি “পাঞ্জাব” প্রদেশে প্রাদুভূত হহয়! 
১৪১৩ শকাবে (১৫৪৬ সংবৎ) স্বমত প্রচার করিতে আরস্ত 
করেন। তৎকত ঈশ্বর বিষয়ক পদ মকল অতি মধুর । তাত! 
অব্যাপি শিকৃতক্তের! গাইয়। থাকে । তিনি শিষ্যদ্বয়কে আশ্বা 
সিত করিয়া অস্ত-গমনোন্ুখ গুর্ধ্যদেবের সহত্র সহস্র প্রত বন্ধ 
সন্দুথস্থ অগাধ নীলাম্ধুধিতে প্রতিফলিত সন্র্শন করিয়া ভগ- 
ব-প্রেমে বিভোর হইয়া আনন্দে জয়জ্যন্তীঝাপতালে গাইয়া- 
[ছিলেন)-- 

“গগনময় থাল রবিচন্ত্র দীপক বনে, * 

তারকামণ্ডল জনক 1 মোতি। 

ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে, 

সকল বনরাই $ ফুলস্তজ্যোতিঃ। 

ক্যায়দি আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরি আরতি, 

অনহত শব বাজস্ত ভেরী। 

সহংন তব নয়ন, নন্‌ নয়ন স্বায় তোহেক, 

সহংস মূরতি নন এক তোহি। 

সহংস পদ বিমল নন্‌ একপদ্‌ গন্ধ, 

বিন্‌ সহংস তব গন্ধ এব্‌ চলিত মাহি। 


্ 


*বনে-জ্বলে | 1 জনক--চমক | £ চৌরি--চামর । & বনরাই-বনরা্জি । 
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সবমে জ্যোত জ্যোতহি মোই, 

িসৃংক চান্নে সবমে চান্নে হোই, 

গুকু-নাক্গী-জ্যোতি প্রকট্‌ হো, 

যো তিস্ভাবে দো আরাতি হোই । 

হরিচরণ. কমল মকরন্দ শোভিত দন, 

অনুদিন মোহেয়া পিয়াসা, 

কপাজল দেও নানক সর কো, 

হো যায়ে তেরে নাম বাসা।” 

অনন্তর, সন্ধ্যার পরে তিনি ভগৰানের শ্তব করিয়। কঠিলেন, 
“ভগবন্‌! অপরাপর শ্থানে ভক্ষের মান রক্ষা হইয়াছে, এহ 
স্থানে কি তাহা হইবে না? এ ভক্ত কি আপনার 'প্রসাদে বঞ্চিত 
ভইবে?” এইরূপ নানাবিধ কাতরোক্জিতে স্তব করিয়া প্রায়োপ, 
বেশনে উপবিষ্ট থাকিলেন। অনন্তর, রাত্রকালে ভগবান স্বয়ং 
স্বণপাত্রে ভোগান্ন লইয়া সেই স্থানে আসিয়া তাহাকে প্রদান 
করেন। তখন, নানক গ্রাসাদ পাইয়া দেবকে কঠিলেন, 
“ভগবন্‌ ! আপনি রাত্রিযোগে আমাকে প্রনাদ প্রাণ কারলেন, 

ইহা] লোকে বিশ্বাস করিবে না, অধিকন্ত চৌর্যাপবাধের 
বিশেষ সন্তাবন। আছে। অতএব, ভক্তের হানরক্ষাব জগ 
. এমন একটী উপার করুন্‌, যাহাতে দেব-ভক্তির গৌরব গা 
হর। অধিকন্ধ, এস্কানে গঙ্গাজলের অভাব থাকা, অগ্রহ- 
পূর্বক আমাকে গঙ্গাজল প্রদান করুন|” তখন, শগবান্‌ তগাস্থ 
বলিয়। পদদ্বার| কুপ খনন করতঃ গঙ্গাকে আনয়ন করিনা অপ্- 
চিত হইলেন । প্রাতঃকালে পাণ্ডারা মন্দিরে স্বর্ণণালা না পায়, 
ক্রমে ক্রমে তথার আমির উপস্থিত হহল এপ সমন্ত বস্তা 
অবগত হইয়া বিশেষতঃ নৃতন কুপ সন্দশন করিয়া আশ্চধ্যা্ব 2 
হইল। এক্ষণে সেই কূপ বাপীতে পরিণত হউয়া, পগুপ্তগঙ্গ 
নাদে খ্যাত হইয়াছে। যাত্রীমাত্রেই গঙ্গোদকের গ্তায় উঠার জণ 
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স্পর্শ করিয়। থাকে। শিখাধিপতি মহারাজা রণজিৎ গিংতের 
পিহা রাজা মচাদিংত, পুরী সন্দ্শনে আসিয়া, এই বাপাং 
কপাট করিয়। দিয়াছেন। এই মঠে শিখ-অতিথিগণ আশ্রয় 
পাইয়া থাকে। 

তৎপরে, আমরা শ্বর্গদ্বার-খান্বা (গ্তন্ত ) সন্দর্শন করিলাম 
ইন| একটী এক ফুটবর্গ পরিমিত প্রকাণ্ড প্রস্তরনিশ্িত স্তষ্ 
সাত্র। ইহার প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ণীত হয় নাই, তবে ৩ ফুট মাং 
বালুকোপরি দৃষ্টিগোচর হয়, অবশিষ্ট তৃ-গর্ভে প্রোথিত আছে 
প্রবাদ এই যে, ইহা অতলম্পর্শ। পা কহিল, অত্রস্থ জনৈক 
স্যাজিছ্রেটি ইহার মূল দেখিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিরাও 
সফল-প্রযত্র হইতে পারেন নাই। 

তৎপরে, আমর! কবির-পদ্থি-মঠে যাই । গ্রীবাদ থে, কবীর 
বিধবা ৰাক্গণীর গর্ভজীত ছিলেন। তিনি জন্মাবধি মাতা কর্তৃক 
গরিত্ান্ত হইয়া জনৈক জোলাপত্বী দ্বারা লালিত পালিত হইয়া- 
ডিলেন। কবীর রামানন্দ কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এতত 
সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, একদিবদ তিনি বাল্যাবস্থায় কাণা 
মণিকর্দিকার ঘাটে নিড্রিত ছিলেন ? রামানন্দ শ্বামী গল্গান্ানে 
আসিবার সময়ে এ্রৰালক কবীরের অঙ্গে অজ্ঞাতে তাহার 
পাঁদস্পর্শ হওয়ায় স্বামী মহাঁশয় “রাম রাম” শব্ধ মুখে উচ্চারণ 
করেন। তাহাতে কবীরের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হয়। কবীর এ 
শককে ইষ্টমন্ত্র জ্ঞানে তাহ! জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তিনি পার্শী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 
তিনি সগডণ ঈশ্বরোপাসক ছিলেন। পরমেশ্বর একমাত্র, বিশ্ব- 
মষ্টা, ত্রিগুণাতীত সব্বশক্তিমান্, অনির্বচনীয়, শুদ্ধ, আদ্যন্ত- 
শৃগ্ত, নিতান্বরূপ ও বী্জাঙ্কুরবৎ সর্বভূতে অব্যক্তরূপে অবস্থিত, 
ইহাই ভাতার মতের সারমন্ম। পরযেশ্বরের অবতার বাদেও 
তাহার বিশ্বাম ছিল। জীব ঈশ্বরস্থ্ট বলিয়া তাহার অনিষ্ট 


এ 
ক্ষ 
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বা রক্তপাত কর! অধর্ধ্ম এবং সত্যানুষ্ঠান ধর্ম । অজ্ঞান হইতে 
মাংসারিক সুখ দুঃখের উৎপত্তি; কামনা, চিত্তশুদ্ধি শাস্তি ও 
ঈশ্বরোপাসনার প্রতিৰন্ধক। তিনি বলিয়াছেন চিত্তশুছি না 
হইলে কেবল জপমালা ঘুরাইলে বা তীর্ঘপধ্যটন করলে 
মুক্তলাভ হয় না। তগবত-প্রেমে হায় মন সমর্পণ করিগে 
মুক্তিলাভের সস্ত/বনা। তিনি জাতি বর্ণনিব্বিশেষে সকলাকে 
স্বমতে দীক্ষিত করিতেন। তাহার লোকাস্তধে হিন্দু মুদ্ল 
মানের মধ্যে সমাধির কারণ বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে কবীর 
সশরীরে তক্তগণকে দর্শন দিয়া অন্তহিত হন। শিধোরা শব- 
বস্্ উদঘাটন করিয়া তাহার শরীর না দেখিতে পাহয়া 
কেবল পুষ্পরাশি দেখিতে পাইল। হিনুনেতা কাশীরাজজ বার, 
সিংহ সেই পুষ্পের অর্ধাংশ দগ্ধ করেন, বক্রী অর্ধাংশ মুলল- 
মানের! গোরক-পুরাস্তর্গত কবীরের জন্মভূমি “মগর+ গ্রাম 
সমাধি দিয়া তদোপরি একটা স্তপ্ত নিম্মাণ করে। ভিন 
১৩৩১ শকে (১৫*৫ সংবতে ) বর্তমান ছিণেন । 

এই পুরুষোত্মের মঠ সম্বন্ধে প্রবাদ যে, এক সমর এ 
ক্ষেত্র ক্রমশঃ সমুদ্রগর্ভস্থ হইবার উপক্রম হইলে, কবির কাশী: 
ধাম হইতে মৃত্তিকা মধ্য দিয়া এই স্কানে আসিয়া উপস্থিত হন 
এবং সমুদ্রে আর অগ্রনর হইতে নিষেধ করেন। কবির ৫ 
স্থানে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাকে কবির" 
মাঝি কহে, এক্ষণে উহা! একটী ক্ষুদ্র দরপ্রা দ্বার আবৃত থাকে। 
কবিরের কাষ্ঠ পাছকার ও জপমালার অন্যাপিও পূজা হয়। 
ঈহ] যাত্রিগণকে দেখান হইয়! থাকে। এথানে যাত্রিগণকে 
“আামানি প্রপাদ* দেওয়! হয়। এই স্থানে কবির-গদ্ধি সাধুলা 
আশ্রয় পাইরা থাকেন। এ সমস্তহ স্বরদ্ধারে অবস্থিত। 

অনস্তর, আমর! বালুসাইরু শঙ্কর-মঠে যাই। ক'ত আছে 
ভগবান্‌ শঙ্করাচারধা শ্রপুরুষোত্বমক্ষেত্ে গোবদ্ধীন মঠ প্রত 
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করিয়াছিলেন । যদি এই বালুমাইয়ের মঠ তাহাই হয়। তবে 
ইহ] ১৩ শত বৎসরের উপর হইবে; আর যখন শঙ্করাচাযা 
এই ক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তখন এথান হইতে বৌদ্ধেরা 
বিদুরিত ও অন্যান্য হিন্দুসম্প্রদায় প্রাদুর্ভৃত হইয়াছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। মঠম্বামী শ্রীদামোদর-তার্থ-ভারতী-স্বামী। ইনি 
_ বেতদান্তশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী । অনেকগুপি ছাত্র এই স্তানে 
 নানাধিপ শাস্ত্র অধায়ন করিয়া থাকে । ইনি বিশেষ মিষ্টালাগী 
ও সর্দাশয়। অনেকেই ইহার নিকট মন্তরগ্রচণ কারয়া থাকে। 
ঈইার তত্বাবধানে পুরীতে বেদশান্জ অধায়ন জন্য একটা বিদ্যা- 
লয় স্থাপিত হইয়াছে । এই মঠে শঙ্করাচার্ধ্যমতাবলম্বা সাধুর! 
আশ্রয় পায় থাকেন। 
পুরীর ভিতর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বপমেত ৭৫২টী মঠ 
আছে, তাহার অধিকাংশতেই স্ব স্ব মতাবলম্বী সাধুগণ আশ্রম 
পাইয়া থাকে। এজন্য সাধুদিগের এই স্তানে আসিয়া বিশেষ 
ক পাইণ্ঠে হয় না। আমর। সময়াভাবে অপরগুলি দেখিতে 
গারি নাই। 
অনন্তর, আমর! জগন্নাথের মন্দিরে আমি। ইহা উত্তর 
১৯1৪৮।১৭ অক্ষরেখায় এবং পুর্ব ৮৫।৫১৩৯ দ্রাঘিমায়, ২২ ফুট্‌ 
উচ্ছ জমির উপর অবস্থিত। পূর্বে এই ভূখণ্ডই নীলাচল নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণ দীর্ঘে পূর্বপশ্চিমে ৬৬৫. ফুটু ৪ 
প্রস্থ উত্তরদক্ষিণে ৬৪৪ ফুট্‌। ইসা টতুদ্দিকে ২৪ ফুটু উচ্চ লাটা- 
রাইট প্রস্তরে.নির্শিত “মেঘনাদ” নাষে প্রাচীরে পরিবেষ্টিত । 
এই প্রাচীর রাজা পুরুষোত্তমদেবের সময় নির্িত। ইহাতে ৪টা 
গ্রবরেশদ্ধার আছে। পূর্ধদিকের দ্বারটি "পিংহদ্বার” নামে খ্যাভ। 
ইচ্ছার ছাদ “পিরামিড” আকারে নিশ্িত। ইহার দরজা কণ- 
ক্লোরাইট প্রস্তর হইতে নিশ্মিত। ইহাতে ঝহুণিধ কারুকানা 
আছে। কপাট শালকাষ্ঠের। দরজার উভর পারে ২টা দিংই. 
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মি গাঁকায় ইহ। সিংহদ্ধার নামে বিখ্যাত হঈরাছে। অন্ঠান্য 
বিষুমনিরের ন্যায় ইহার দ্বারদেশে জয় ও বিজয়ের যুক্তি ধি- 
গাছে। উত্তর দিকের দরজার সম্পুখে দুইটা ৫ কুট উচ্চ হান্ত- 
মঙি ছিল বলিরা ইহা “হস্তিদ্বার” নামে বিখ্যাত । এক্ষণে এই 
হান্তমুত্তিপ্বয় ভিতরের প্রাঙ্গণের সশুখে রক্ষিত হইয়াছে। সন্খুথে 
ঢ্টটা অশমূর্তি থাকার, দক্ষিণ দরঞ্জাকে “অশ্বদ্ধার” কে। 
পশ্চিম-দ্বারকে “খাঞ্জাদ্বার” কহে, এই স্টানে কোনও ঘুপ্ধি 
নাই। |গহহদ্বাবের স্মুথে প্রসিদ্ধ “অরুণজয়স্তস্ত” রহিয়াছে । 
হা প্রায় ৩৪ ফিট্‌ উচ্চ। ইহার মধাভাগের স্তশ্তটা মোড়শাস্র 
৪২৫ ফিট উচ্চ। পুর্বে ইহ] “কোনার্কের” মন্দিরের সম্ভাথ 
ছিল। মহরাষ্্ীর়দিগের সময়ে তথা হইতে আনীত হইয়া, এই 
স্ানে রক্ষিত হইয়াছে। পূর্বদ্বার দির! প্রবেশ করিবামাত্র 
বামভাগে *শ্রীকাশী-বিশ্বনাথ” ও শশ্রীরামচন্ত্র” মৃত্তি দুই হয়। 
অনন্তর, ২২টী সোপান অতিক্রম করিয়া ভিতর প্রাঙ্গণের 
প্রাকারে উপস্থিত হইতে হয়। এই প্রাঙ্গণ পুর্ব পশ্চিমে 
১০০ ফুটু ও উত্তুর দক্ষিণে ২৭৮ ফুট হইবে। ইহার চারি- 
দিকে চারিটি প্রবেশ দ্বার আছে। এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্তলে 
জ্ীশ্ীজগন্নাথদেবের প্রপিদ্ধ মন্দির ও ইনার চত্ুষ্পার্খে নানা 
দেবদেবীর ক্ষুদ্র ওৰৃহত মন্দির অবস্থিত। মুল মন্দর রাজা 
অনন্গ ভীমদেবের সময়ে (১১১৯ শকে) ১১৯৭ থুঃ অল নিশ্মিত 
বলিয়। গ্রপিদ্ধ। ইহাও চারি অংশে বিভক্ত | যথা,__ পূর্বদিকে 
ভোগমণ্ডপ, ততৎপরে নাটমান্দর, তত্পরে যোহন ও সন্ধ 
পচ্চিমে শ্রীন্ীজগন্নাথের মুল-স্থান। ভোগনগুপ পৃক্ব-পশ্চিসে 
৫৮ ফুট ও উত্তর দক্ষিণে ৫৬ কুট্ ভূখণ্ডের উপর নিশ্মিত। ইঙ্ঠার 
বহি্ভাগের পোতায় ও দেওয়ালে অতি উৎকৃষ্ট কার্ট আছে। 
ইহা লেখনীর দ্বারা গ্রকাশ কর! যায় ন', কিন্তু অনেকগুলি 
কুৎসিত মু্ধি থাকিন! কুরুচির পর্িচপ দিতেছে। দরজার 
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উপর অতি পরিষ্কার নবগ্রহ মূর্তি ৃষ্ট হয়। ইগার ছাদ বহি 
চত্ুষ্ষোণ পিরামিডের ন্তায়। ইচ্ছার চারিদিকে চারিটা প্রবেশ 
দ্বার আছে। পুর্ব, দক্ষিণ ও উত্তরদিকের তিনটি দরজ! সদ! 
রুদ্ধ থাকে । ইহাতে অন্নভোগ হয় বলিয়া অন্তঃগ্রবেশ নিষিদ্ধ 
স্থতরাং, ভিতর দেখিতে পাইলাম না। ইহার পশ্চিম ভাগে 
নাট মন্দির । ইা' দীর্ঘপ্রস্থ্ে ৮* ফুট ভূখণ্ডের উপর নিশ্মিত। 
ইহার দেওয়ালে কোনরূপ কারুকাধ্য নাই। ইহাতেও চারিটা 
প্রবেশদ্ধার। ইছার পূর্ব দরজায় জয় ও বিজয়ের কষুত্র মুড 
রহিয়াছে। ইহার পশ্চাৎভাগে মোহন, ইহা ও দীর্ঘপ্র/স্থ ৮* কুট 
ভূথখ্ডের উপর নির্িত। ইছার ছাদ ১২* ফুট উচ্চ, দৌখতে 
পিরামিডের ভ্ভায়। ইহার পশ্চিমে মূলমন্দির। ইহাও দা 
প্রস্থে ৮* ফুট্‌ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত। এই মন্দিরচুড়া উচ্ে 
১৯২ ফুট্‌ বালরা অনেকদূর হইতে দুষ্ট হইয়া থাকে । 

আমর! প্রথমে অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণে যাইয়া, অগ্ঠান্ত দেবমৃত্তি 
সন্দশন করি (১)। যথা,--মন্দিরের আগ্নকোণে শ্রীবদরী-নারারণ 
মৃত্তি। তাহার পশ্চিম ভাগে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুর্তি। এবং উভয়ের 





(১) থুষ্টমতাবলম্বী অধবা মহম্মমতাবলম্বীরা দেবপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে 
পায় না। নিম্ন লিখিত অস্তা জাতিরাও মন্দিরে যাইয়া দেবদশন দূরে 
থাকুক, প্রাঙ্গণমধো প্রবেশ করিতে পার না। ১ বোরি; ইহার! কৃ 
জীবী। ২ শবর ; এক্ষণে কৃষিজীবী; এই জাতীয় বিহ্বাবন্গর কথা! ১২৭ 
পৃষ্টায় উক্ত হইয়াছে । যিনি নীলমাধবের এক ম|ত্র সেবক ছিলেন, তাহার 
বংশধরের! দেবপ্রাঙ্গণে যাইতে পায় না ইহাই কালের বিচিত্র গতি। 
৩ পান; ইহারা বাদ্যকর ও কৃষিজীবী; ইহারা মৃত গোমাংস পযাস্ত 
আহার করিয়া থাকে, অথচ হিন্তুনামধারী; ইহারা নিতান্ত স্বার্থ । ৪ ছথাড়ী, 
নঘ, হুড়ীয় এবং কাওরা) ইহার। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়; ইহাদের সঞ্লের 
শুকর প্রতিপালন উপজীবিকা হইলেও পরম্পরের মধ্যে আদান প্রদান 
লাই । ৫ চামার। ৬ ডোম। ৭ চণ্ডাল। ৮ চিড়িয়ামার। ৯ নিযাল, 
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মধাস্থলে পুরাতন পাকশালার দরজা । পুরাতন পাকশালার 
রি চম ভাগে বটকুষ্জ মূর্তি। তাহার ঈশান কোণে মঙ্গলাদেবী। 
তান ন বটমূলে অবস্থিত । এই স্তানেযে অষ্টশক্কি ব্মান আছেন 
ইনি ঠাহার অন্যতম] (২)। কপিলনংঠিতাষ লাখত আছে। 
পমঙ্গলা বটমূলে চ দেবমঙ্গলদায়িনী। 
তাং দৃষ্ট পৃজযিদব চ মোছৰন্ধীৎ বিমুচ্যতে |৮ 
বটবৃক্ষের মূলদেশে মঙ্গলাদেবী দেবের মঙ্গল সাধন জন্য 
অবস্থিত আছেন। ইহার দর্শন ও পূজ1 করিলে সকলেই মোহ 
বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়। থাকে । 
ইহার ঈশানকোণে শ্রীমাকতেয়েশ্বর লিঙ্গ । ইহার দক্ষিণ 
ভাগে অক্ষয় বটমূলে শ্রীবটেশ্বর। এই অক্ষয়বট কন্পবুক্ষ নামে 
খাত) এই স্কানে আসিয়া! তিনবার প্রদক্ষিণ করত ইহার পূজ! 
করিয়া, নিয় লিখিত নমস্কার মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা,-- 





গোখা, সিওলা, তিয়র; ইহার] সকলে মংস্যজীবী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ে বিভন্ত ; এজন্ত পরম্পরের মধ্যে আদান প্রদান নাই। ১০ নুলিয়!; 

ইহারা তৈলিঙ্গী নৌজীবী। ১১ পাত্র; ইহারা তস্তবায়ী। ১২ কন্দারা ; 

উহার| গ্রাম চৌকিদার । ১৩৭ কর্বী; ইহারা বারাঙ্গণা জাতি বিশেষ । 
১৪ সর্বপ্রকার জঙ্গলিয়া। ১৫ যাহারা রাজদণ্ডে জেলে গিয়াছিল 
পরে, প্রতিনিবৃত্ত হইয়] শান্তর বিধানে প্রায়শ্চিন্ত করে নাই। ১৬ রজক ও 
কুস্তকার। ইহারা দেবপ্রাঙ্গণে যাইতে পায়, দেবমন্দিরে যাইতে পায় না; 

হতরাং ইচ্ছাক্তমে দেবের দর্শন পায় ন। এন্বলে বন্তবা এই যে, রখযাত। 
উপলক্ষে উপরি উত্ত সমস্ত জাতিরাই রথস্থ জগন্ন(থ সন্দর্শন করিয়া থাকে, 
তাহার আৰ সন্দেহ নাই। 

(২) পার্বতী, লক্ষ্মীর আদেশে অপ মৃত্তিতে বিভক্ত হইয়া অন্তর্েদীর 
অষ্ট দিকে অবস্থান করিয়। রক্ষ। করিতেছেন । অগ্রিকোণে অক্ষয় বটমূলে 
মঙ্গলা, দক্ষিণে কালরাত্রি, নৈষ্ধতে চণ্ডবপা, পশ্চিমে বিমলা, বাযুকোণে 
সর্বমঙ্গলা, উত্তরে আর্ধাশনী, ঈপানে লম্ব ও পূর্ন্বে মরীচিক! রূপে বিরাগ 
করিতেছেন। 
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দকল্পবুক্ষং ততো গন্বা কৃত্বা! তং ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্‌। 
পৃজয়েৎ পরয়৷ ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন তং বটম্‌ ॥ 
ও" নমোহ্বাক্তরূপায় মহাপ্রলয়প্রাণতে। 
মহদ্রসোপবিষ্টায় স্গ্রোধায় নমো নমঃ ॥ 
অমরম্ং মহাকল্পে হরেশ্টায়তনং বট । 
হ্যগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবুক্ষ নমোইস্ত তে ॥ 
ভক্ত্য। গ্রদক্ষিণং কৃত্বা! মহাকল্পবটং নরঃ। 
সহসা মুচাতে পাপাত জার্ণত্বচ ইবোরগঃ ॥ 
ছার়াং তশ্ত সমাসাদ্য কল্পবুক্ষস্ত ভে। দ্বিজাঃ। 
ৰন্গহত্যাং নরো জস্থাৎ পাপে্বস্তেষু কা কথা ॥ 
দৃষট কুষ্ণাঙ্গমনূতং বৃঙ্গতেজোমরং থটম্‌। 
হযগ্রোধাকৃতিনং বিষ্ণং গ্রণিপত্য চ ভে। দ্বিজাঃ | 
রাজসুয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্পোতি চাধিকম্‌। 
তথা স্ববংশমুদ্ধ ত্য বিষ্টুলোকং স গচ্ছতি ॥» 
ইতি পুরুষোত্তমতত্বখুতবক্ষপুরাণবচনম্‌ ॥ 
“অনস্তর) কল্পবৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া প্রথমতঃ তিনবার 
তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরে, বক্ষযমাণ মন্ত্রপাঠপুর্ষক ভক্তি 
সহকারে পৃজ। করিবে। মন্ত্রার্থ এই যে, হে বটবুক্ষ ! যতকাণে 
এই পৃথিবী জলমগ্রা ছিল আপনি সেই মখাপ্রলয়কালেও সেই 
জলমধো জীবিত ছিলেন ; অতএব হে নারায়ণাংশস্বরূপ বটবৃক্ষ 
আপনাকে নমস্কার করি। আপনি, সেই প্রলয়কালে জীবিত 
পাকিয়া নারায়ণের শয্যাূপে অবস্থিত ছিলেন; অতএব 
হে কল্পবুক্ষ আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার সমস্ত 
পাপরাশি বিনষ্ট করুন| 
“যেবাক্তি তাক্তপূর্বক এই কল্বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে, দর্প 
যেমন জীর্ণত্বক্‌ হইতে মুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও তদ্রপ সমস্ত পাপ 
হইতে যুক্ত হইতে সমর্থ হর। অন্ত সামান্ত পাপের কথা আর 
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কি নলিব, এই করপরুক্ষের ছায়ামাত্র স্পর্শ করিলে গুরুতর 
বন্গহতা! পাঁপও বিনষ্ট হইয়া থাকে। জীবগণ, নারায়ণালসত্ভৃত 
ৰন্গতেজোময় এই কল্পবটরূপ বিষুকে প্রণাম করিয়া রাজসুয় ও 
অশ্বমেধ যক্সের ফল লাভ করিয়া থাকে এবং নিজকুল উদ্ধার 
করিয়া অস্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিতে সমর্থ হয়।” 

মার্কণেয় খষি গ্রলয়কালে জলে ভাসিতে ভাসতে আসিয়। 
এই বটবুক্ষে আশ্রয় পাইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে। 
বৌদ্ধে্রা বটবুক্ষকে বোধিদ্রম কহিয়া থাকে। কলিযু'গর ২৫১৫ 
গভানে ভগবান্‌ শাক্যসিংহ শীর্ষগয়ার ৭ মাইল দরে বৌদ্ধগয়ার 
বোধিদ্রুম তলে সমাধি লাভ করিয়াছিলেন । সে কারণ বটবৃক্ষ, 
তন্মতাঁবলম্বীদিগের বড় আদরের সামগ্রী । অন্যত্র, যথায় যায়, 
বৌদ্ধ-সঙ্গাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল, তত্তৎ স্থানে তাহারা বৌদ্ধ- 
গয়া হইতে বোধিজ্রমের শাখা সযত্ে লইয়া যাইয়া রোপন করিয়া- 
ছিল। এইরূপে সর্বত্র নঙ্গাশ্রমে বোধিদ্রম উতৎপর হইয়াছিল। 
পুরীতও এক সময়ে বৌদ্ধদিগের মঙ্গাবাদ ছিল। অতএব, 
অক্ষয়বট তাহাদের দ্বার! সযত্বে স্থাপিত হইয়া থাকিবে । তথা 
হইতে তাহারা বিদূরিত হইলে হিন্দুরা সেই পুরাগ বোধিক্রমকে 
প্অক্ষযব্ট” নামে ভূষিত করিয়াছেন তাহার আর মন্দেহ নাই। 
এইরূপ যাজপুরের প্ধর্শবট” একাত্কাননের “কর্বৃক্ষ” বৌদ্ধ- 
দিগের বোধিদ্রম ভিন্ন অপর কিছুই নহে । 

মার্কগেয়লিঙ্গের উত্তরেইন্তরাণীমূর্তি। বটেশ্বরের নৈতে 
্মূর্তি, তাহার পশ্চিমে ক্ষেত্রপাল, তৎগশ্চিষে মুক্তিমণ্ডপ। 
এই মূণ্ডপে বসিয়া পঙ্ডিতের! যাত্রীদিগকে শান্তব্যাখ্যা শ্রবণ 
করাইয়! থাকেন বলিয়া, উহাকে মুক্তিমণ্ডপ কহিয়া থাকে । 
ইহা ৩৮ ফুট দীর্ঘপ্রস্থ ভূখণ্ডের উপর, ১৫২৫ খৃঃ অবে রাজ! 
প্রতাপরুত্র্দেব কর্তৃক নির্দিত হইয়াছিল। ইছার পশ্চিমতাগে 
 শ্রীনরসিংহদেবমূর্ি। ইহা রাজা ইন্্যুয়-প্রতিষ্টিত শ্রীনরসিংহ- 
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দেব নহে। ইহার পশ্চিগভাগে একটী মগপে চন্দনাদি অন. 
লেপন ঘবিত হইয়া প্রস্তুত হইতেছে । উহ্থার পশ্চিমে শ্রীবিনায়ক 
মূর্তি ও বায়ুকোণে ভূষপ্তী কাকের মূর্তি। এই কাক ৰন্ধার 
সম্থথেই রোহিণকুণ্ডে অবগাহনানস্তর নীলমাধবকে দর্শন 
করিয়া চতুভূজ হইয়াছিল। শ্রীগণেশের পশ্চিমভাগে রোহিণ- 
কুণ্ড। ইহার বিষয় পৃব্বেই কথিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম- 
ভাগে শ্রীবিমলাদেবীর আলয়। এই মন্দির গঠনে অতি পুরা- 
তন বলিয়া ৰোধ হয়। এই দেবীর পাকশাল| নাই, তৰে 
শ্রীৰলরামদেবের উৎকৃষ্ট ভোগাগ্ে এই দেবীর ভোগ হইয়৷ 
থাকে। আশ্বিন মাসের শুরু অষ্টমীর অর্ধরাত্রে অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ- 
দেব শয়ন করিলে পর এই দেবীর সম্মুখে ছাগবলি হইয়া 
থাকে । এই বিমলাদেবীও অষ্টশক্তির অন্যতমা। ইহার দক্ষিণ 
ও উত্তর ভাগে রাধাকৃষ্ঝ মূর্তি। ইহার উত্তরে গুদাম ঘর। 
তাহার উত্তরে “ভাগ গণেশ” । ইহা! পশ্চিম দরজার দক্ষিণ- 
ভাগে অবস্থিত। এই দরজার উত্তর গায়ে শ্ীগোগীনাথ মূর্তি । 
তাহার উত্তরে শ্রীমাথমচোরের মূর্তি । তাহার উত্তরে সরন্বতী 
মূর্তি। তাহার উত্তরে শ্রীনীলমাধব মৃত্তি। ইহার উত্তরে লক্ষ্মীর 
মন্দির । এই মন্দিরের গঠন অতি উত্তম। ইহাও জগন্নাথ- 
দেবের মত, ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, মোহন ও মূলমনির 
নামক চারি অংশে বিভক্ত । এই দেবীর পৃথক রন্ধনশালা 
আছে। এই রন্ধানশাল! হইতে সাধারণ বিগ্রহগণের জন্ 
ভোগা গিয়া! থাকে । লক্ষ্মী ও নীলমাধবের মধ্যে কিঞ্চিত 
পশ্চিমে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে সর্বমঙ্গলার কালী মূর্তি রহি- 
য়াছে। লক্ীর নাটমন্দিরের উত্তর ভাগে ছুইটা মন্দিরের 
প্রত্যেকটাতে রাধার মূর্তি। নাটমন্দিরের ঈশানকোণে 
হুধ্যনারায়ণ মূর্তি। তাহার পূর্বে স্থধ্যমূর্তি। এই মন্দিরটাও 
দেখিতে উত্তম। ইহার পূর্বভাগে ভ্গন্নাথ মূর্তি। তাহার পূর্বে 


পুরুষোন্তমক্ষেত্র। ১৬৯ 


পাতালেশ্বর। ইহার সন্নিকটে উত্তর দ্বার। ইহার পূর্বতা'গ 
 কৃষ্টমুণ্ড। তৎপৃব্বে বাহনদিগের মন্দির। ইছার পৃৰেধ শ্রীঘন্দি- 
বের ঈশানকোণে রাধাশ্াম মূর্তি । তাহার দক্ষিণভাগে ভোগ- 
মণ্ডপের ঈশানে শ্রীগোরাঙ্গের মুন্তি ) রাধাশ্তাম ও গৌরাঙ্গের 
মধাস্থলেযে দ্বার আছে, তাহ! দিয়া “ম্নানবেদাতে” যাইতে হয়। 
এই স্থানে “জন্মো্নব” বা “ক্নানযাত্রা” হইয়া থাকে | শ্লান- 
মণ্রপের অগ্রকোণে “চাহনি”্মগ্ডপ | তথায় লক্ষমােবী অবস্থান 
করিয়া দেবের ম্নানোত্সব দর্শন করেন । পূর্ন গিংহদ্বারের “বাইশ 
পহঠার” উত্তরস্থ পাণ্ডা-গৃহে, বিক্রয় জন্য মহাগ্রসাদ রক্ষিত 
হয়। “বাইশ পইঠার” দক্ষিণ ভাগে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে কৃষ্ণ" 
মৃন্তি রহিয়াছে। দিংহদ্বারের দক্ষিণ ভাগে “তেট্‌ মণ্ডপ” | তথায় 
পঙ্ষমাদেবী থাকিয়া, গুপ্িচা হইতে জগগ্লাথদেবের প্রত্যাবৃত্তির 
অপেক্ষা করিয়া গাঁকেন। অন্তর্র ও বহিঃপ্রাকারের মধ্যস্থলে 
উত্তর দ্বারের (হস্তিদ্বার) সন্পিকটে একটা দ্বিতল গৃহ “বৈকৃণ্ 
নামে খ্যাত। এই স্থানে কতকগুলি নিমকার্ট রণ্রাছে। 
যে রুক্ষ হইতে গতবারে নৃতন কলেবর প্রস্তত হইরাছিল, 
ইহা তাহারই অবশিষ্ট | বৈকুগ্টপুরীতে প্রতিবত্মরে হ্বানোৎ 
সবের পর দেবের কলেবর চিত্রিত হইয়া থাকে । ইহাই দেবের 
“নবযৌবন-উত্মব”। বৈকুষ্ঠপুরীর পশ্চিম ভাগে এক পাকা 
চত্বর আছে, এই চত্বরেই কলেবর নিশ্মিত হয়। তৎকালে ইহার 
চতুর্দিক আবৃত করা হয়, শুত্রধার ভিতরে থাকিয়। ১৫ দিবসে 
কলেবর নির্মাণ করে। তৎকাঁলে বহিষ্ভাগে ক্রমাগত বাদ্য 
বাজ্জিতে থাকে, নির্মাণ ব। চিত্রকার্ধা কেহ দেখিতে পায় না, 
এতদ্বিষয়ে যে সকল দৈববাণী আছে, আমর! পূর্বেই তাহার 
উল্লেখ করিয়াছি। 

প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরাস্তে নূতন কলেবর হইয়। থাকে। 
লোকের বিশ্বাম নূতন কলেবরের সমযে রান্জা। প্রধান পাণ্ড?, 


১% 


১৭০ তীর্ঘদর্শন। 


হত্রধার ও চিত্রকর এই কয় জনের মধ্যে এক জনের অনি? 
হইয়া থাকে। এই বৎসর নৃতন কলেবরের সময়। গত 
কলেবর পরিবর্তন কালে রাঙ্তার অনিষ্ট হইয়াছিল। তিনি 
১ত্যাপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরে 
নিক্বামিত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি তদ. 
বস্তায় মৃ্ামুখে পতিত হইয়াছেন। তাহার বিধবা পত়ী 
এবং বঞ্তমান অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার মাতা পুত্রের অমঙ্গল 
আশঙ্কায় আবহমান রীত্যন্থসারে প্রচলিত দেব-কলেবরপরি- 
বন্ধনে প্রাতবাদিনী হইতেছেন। পাণার প্রমুখাৎ শুনি- 
শাম প্রথাস্টসারে নবকলেবরের বৎসরে নূতনমৃত্তি নিশি 
হউক বা না হউক, অনিষ্ট আশঙ্কা সমভাবে প্রবল । যাডা 
হউক, রাণী কোন ক্রমেই সম্মতা নহেন। কলেবরের জন্থ 
নশ্ববৃক্ষ স্থির হইয়াছে। এক্ষণে রাণী সম্্রতা হইলেই, পাগ্ারা 
যাই! ঘথানিয়মে তাহ! আনয়ন করিবে * | 

পৃর্বোক্ত চত্বরে ছুইটা বেদী আছে, একটাতে পুরাতন 
মূর্তি রক্ষিত হয় ও অপরটীতে নূতন মৃত্তি ক্ষোদিত হয়। পরে 
১৫ দিবসের পর প্রধান পাও! যাইয়া পুরাতন মূর্তি হইতে 
ৰঙ্গ-প্রদত্ত “ব্ঙ্গমণি” লইয়া, নৃতন মূর্তি মধ্যে রক্ষা করতঃ 
প্রাণপ্রতিষ্ঠ করিয়া থাকেন। পুরাতন মূর্তিটা সমুদ্রগর্ভে 
নিক্ষেপ বা অগ্নিতে দাহ করা হইয়া থাকে । দেবের হীর্ণ 
কলেবরের পরিত্যাগ কালে, দ্বৈতপতি ১* দিবস অশৌচ গ্রহণ 
করিয়া থাকে। 

অনপ্তর, আমর! বৈকু্ঠ হইতে প্রত্যাবৃত্ব হইয়া, শ্রীমন্দির 
মধো শ্রীশ্রীজগ়্াথদেব দর্শনে গমন করিলাম। মন্দিরের 
ঠা 48---4০24 


* এই প্রবন্ধ লিখিবার পরে আমরা সংবাদ পাইয়াছি ষে, রাজমাতা 
দেবের নবকলেবর গ্রহণে সম্মতি না দেওয়ায় এবার তাহা হইল না। 


পুরুষোভমক্ষেত্র । ১৭১ 


মোঁছনে গরুড় মূর্তি রহিয়াছে । ইহাকে নমস্কার করিয়া, পরে 
মন্দির মধো প্রবেশ করিতে হয়। যথা, 
“বৈনতেয়ং নমস্কৃত্য কৃষ্ণন্ত পুরাতঃ স্থিতম্‌। 
স্দপাপবিনির্ঘক্তন্ততো বিষুপুরং বুজেত ॥ 
ৃষ্টা বটং বৈনতেয়ং যঃ পশ্ঠেৎ পুরুষোত্তমম্‌। 
সঙ্কর্ষণং সুতদ্ৰাঞ্চ সযাতি পরমাং গতিম্‌ ॥” 
ইতি পুরুষোত্তমতত্বধূত বন্ধা ওপুরাণবচনম্‌ 
“যে ব্যক্তি নারায়ণের সন্দুখস্থিত বিনতাপুত্র গরুড়াকে 
নমগ্কার করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ক হইয়া বৈকুষ্ঠে গমন 
করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি অগ্রে কন্পবট ও গরুড়কে অব- 
লোৌকন করিয়া পরে স্ুুভদ্রা, ৰলরাম ও জগন্নাথ দেবকে দশন 
করে, তাহার পরম গতি লাত হইয়। থাকে” 
অনন্তর, শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্ধকার প্রযুক্ত 
কিছুই দেখিতে পাইলাম না*। পাণ্ডার হস্ত ধারণ কারয়া 
রত্রবেদী তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাবিলাম; দেব! 
কি নিণণ, কি সণ৭, উতয় গ্রকারেই আপনি অজ্ঞেয়। আগাঁন 
জাবতীয় জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও মায়ার বশবর্তী হইয়া আঁপ- 
নাকে হৃদয়ে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি স্বাগে 
 মহীমণ্ডলে, অন্তরীক্ষে, আমার অন্তরে ও বাহিরে, নিরন্তর প্রাণ 
আছেন ) এক্ষণে আমি আপনাকে প্রণিপাত করিয়৷ আপনার 
শরণাপন্ন হইলাম। এ ভবমণ্লে দেশ-আচার"তেদে অসংথা 
« অনেকেই কেবলমাত্র দুর হইতে দর্শন করিয়া গ্রতিনিবৃত্ত হন। 
াহারা মন্দিরাত্যন্তরে যাইতে সমর্থ হন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বেদীর 
সপে দাড়াইয়। দেব-দর্শন করিয়। আসেন। কেহ কেহবা বেদি প্রদক্ষিণ 
ও দর্শন করিয়। প্রতিনিবৃত্ব হন । দেবের অর্চনা করিতে অতি কম লোকেহ 
সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে যাত্রীমাত্েরই সমস্ত কার্ধা করা উচিত। কিন্ত 
পার! কেবল দেব-দর্শন করাইয়! তথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে। 


হর তীর্ঘদর্শন। 


উপাসনার প্রণালী বিদামান রহিয়াছে। সকলেরই উদ্দেশ্ট মাপ. 
নার প্রসাদ লাভ করা। হে দয়াময়! প্রার্থনা করি যে, আপনি 
'আমার্দিগকে বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, তাহা হইলে যেকোন 
প্রণালীতে আমরা আপনার উপাসনা করি না কেন, আপনার 
সত্য ধর্মের প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব, অহংভাব 
পরিহার করিয়া মতবিভিন্নত! বিশ্ব হইব ও পরস্পরকে বিশ্ব 
জনীন ভাতৃভাবে সনর্শন করিতে সমর্থ হইব । আমাঙ্গের টি 
যেন সদা আপনাতে স্ান্ত থাকে । আপনার প্রতি যেন আমাদের 
অচল গ্লীত থাকে । আপনি আমাদিগকে অপৎ হইতে সং. 
স্বরূপে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃস্বরূপে এবং মৃত্যু হইতে অমৃত 
প্বরূপে লয়! যান। হে চৈতন্তময় ! আপনার বিশ্বরাজো আপ- 
নার সভাধন্ম প্রচার হউক । আধা খবির! ধ্যানেও আপনাকে 
জানিতে পারেন নাই, এ মুড় আপনাকে কি বলিয়া ডাকিবে। 
তবে মহধি বশিষ্ঠ প্রোক্ত স্ততিতে আপনাকে বন্দন। করি। 


“সর্বোপাদেয়-সীমান্তং চিদাত্সানসুপান্মহে। 
সর্বানয়ববিশ্রাস্তং সমস্তাবয়বাতিগম্‌ ॥ 

ঘটে পটে তটে কৃপে স্পন্দমানং সদাতনৌ। 
জাগ্রত্যপি স্বযুপ্রস্থং চিদাত্মানমুপাম্মহে ॥ 
উষ্ণমন হিমে শীতং মিষ্টমনে শিতং ক্ষুরে। 
রুষ্ণং ধ্বান্তে সিতং চন্দ্র চিদদাত্মানমুপান্মহে ॥ 
আলোকং বহিবন্তস্থং স্থিতঞ্চ শ্বাত্মবন্তনি | 
অদূরমপি দূরস্থং চি্াত্মানমুপাম্মহে ॥ 
মাধুষ্যাদিষু মাধুর্য্যং তীক্ষাদিযু চ তীক্ষতাম্‌। 
গতং পদাথ-জাতেষু চিদাত্মানমুপান্মহে ॥ 
জাগ্রত-স্বপ্র সুযুণ্ডেষু তৃর্য্যাতুর্যযাতিগে পদে । 
সমং সদৈব সব্ধত্র চিদাত্মানমুপাম্মহে ॥ 
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প্রশস্ত র্বসন্কযং বিগতাখিলাকৌতুকম্‌। 
বিগতাশেষ-সংরস্তং চিদাত্মানমুপাম্মহে ॥ 
নিফৌভুকং নিরারস্তং নিরীহং সর্বমেব চ। 
নিরংশং নিরহস্কারং চিদাত্মানমুপাম্মছে ॥ 
সর্বস্তাত্তঃস্থিতং সর্ধমপাপারৈকরূপিণম্‌। 
অপর্ষান্তচিদারস্তং চদাত্মানমুপাগতঃ ॥ 
রৈলোক্যদেহমুক্তানাং তন্তমুন্নতমাত তম্‌। 
শ্রচার-সংকোচ-করং চিদাআ্ানমুপাগত* । 
লীনমন্তর্বতি:স্বাপ্তান্‌ ক্রোড়ীকৃত্য জগৎ থগাঁণু। 
চিত্রং ৰ্5জ্জাল(মব চিদাকআনমুপাগতঃ ॥ 
সর্ধং বন্রেদমন্ত্যেব নান্ত্যেব চ মনাগপি। 
মদসদ্রপমেকং তং চিদাত্মানমুপাগতঃ ॥ 
গরমপ্রতায়ং পূর্ণমাম্পদং সব্বসম্পদাম্‌। 
সব্বাকারবিহারস্থং চিদাযআানমুপাগত* ॥ 
জনতাজীবনোপায়ং চিদাআ্বানমুপাগ ত£। 
গ্দীরোদার্ণব-সম্ভৃতমশশাঙ্কমুপস্থিতম্‌ ॥ 
অহার্ধযমমূতং সত্যং চিদাত্বালমুপান্মহে। 
শব-রূপ-রস-্পর্শ-গন্ধৈরাতাসমাগতং ॥ 
তৈরেব রছিতং শান্তং চিদাত্ানমুগাগতঃ | 
আকাশ-কোশ-বিশদং সব্ধলোকন্ত বঙ্জীনম্‌ | 
মহামহিয়্া সহিতং রহিতং সর্ব-তৃতিভিঃ। 
কর্তৃত্বে বাপ্যকর্তারং চিদাস্মানমুগাগতঃ।”* 


প্যনি সমস্ত মৃষ্ঠিকে অতিক্রম করিয়া সকলের মগ্রে অধ 
গমন করেন, মিনি সকল অবয়বে ব্যাপ্ত থাকিয়াও খ্ান্ত লাত 
করিতেছেন, ধিনি সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও অবয়ব-শুগ্ঠ, 
5 যোগবাশিষঠ, নির্বাপ ৩১৮৭ শ্লোক । মা 
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খিনি সকল প্রকার উপাদেয় পদার্থের সীমান্ত স্বর্গ গং 
উপাদের, আমি সেই চিদাত্স। ৰদ্ষের উপাদনা করি। যিনি ঘট 
পটে, তটে, কৃপে, চতুব্বিধ দেহে সর্বদা ন্কস্তি পাইয়। থাকেন, 
নি জাগ্রত থাকিয়া গুুপ্তের স্তায় অবস্থিতি করেন, আগ 
সেই চিদাত্মারূপ বন্ধকে বন্দন| করি। যিনি অগ্নিতে উষ্ণ! 
হুমে শীতলতা, অন্ধে মধুরতা, ক্ষুরাদি অস্ত্রে তীক্ষ তা) অঙ্ক 
কুষ্ণতা, চন্্ে শুর্লতারূপে অবস্থিত থাকেন, আমি সেই চিদা 
আকে নমস্কার করি। যিনি বাহিরে ও অন্তরে আলোক সা 
প্রকাশমান, যিনি গ্রিন বস্ততে অবস্থিত আছেন, ঝিন 
জ্রানিগণের সমীপে অদৃরস্থ এবং অজ্ঞানীদিগের সমীপে দুর 
বলিয়! গ্রতীত. হন, আমি সেই ৰক্ধকে নমস্কার করি। থান 
মাধুর্যা-বিশিষ্ট পদার্থে মাধুর্য, ধিনি তীক্ষার্দিতে তীক্ষতারূপে 
বিরাঞজিত, যিনি সকল পদার্থে ব্যাপ্ত আছেন, আমি সেই 
চিদ্দাত্বা বন্ধকে নমস্কার করি। যিন জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুমুপ্তি 
এই অবস্থাত্রয়ে সমভাবে অবস্থিত, যিনি তুষ্য এবং তুধ্যাতাত 
পদে সর্বদ। নঝ্বত্র সমভাবে বিরাজিত আছেন, আমি সে 
'চদাত্মা ৰ্ধকে বন্দনা করি। ধাহার সর্ববসন্কল্লই উপশমপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, যিনি সব্বকামন] পরিত্যাগ করিয়াছেন, বাহার পরে 
নিঃশেষ হইয়াছে, সেই চিদ্াত্মা বৃক্ষকে নমন্ধার করি। যিনি 
অকৌতুক (ভোগ্োত্ক্-বিহীন) হিনি আবলগ্বন শৃক্ত। নিশ্টেষ্ট, 
পূর্ণ, নিরহস্কার, আমি সেই চিদ্াত্য। বৃদ্ধকে নমস্কার কার। 
ঘিনি আত্মরূপে সব্বভৃত্ের অন্তরে বিরাজিত, ঘিনি অশেষ 
প্রকারে একরূপে অবস্থিত আছেন, ধাহার কোন রূপ আরম্ত 
ধা উদ্যোগ নাই অর্থাৎ ধিনি নিক্রিয। আমি সেহ চিদাস্মার 
শরণাগত হইলাম। যেরূপ তত্ত দ্বারা মাল্য গ্রথিত হয়, সেইরূপ 
বঙ্গ, এই সংসারদেহরূপ মুক্তা-গ্রস্থদে বিস্তৃত ত্ত-্থরূপ। ঘিপি 
থাগ্রৎ, স্ব ও সুযুগ্তিতে গ্রাহভূত হয়েন, আমি তাহা খারণা- 
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গল্প হইলাম। যিনি জগতরূপ বিহঙ্জদিগকে আপনার 
ক্রোডদেশে স্থাপন পুর্ক বাহিরে ও অন্তরে তাহাদিগকে প্রচ্ছর 
বাখিষাছেন এবং শ্বয়ং বিচিত্র বুহৎ জালের হ্যায় শোভা পাইতে" 
ছেন, আমি সেই চিদাত্মার শরণ লইলাম। যেৰ্ন্ধে এই সমস্ত 
দৃ্ঠ মান জগৎ আরোপিত রহিয়াছে, অথচ যিনি কোনও বিষয়ে 
'লপ্ত নহেন, আমি সেই মৎ ও অসৎ রূপে অবস্থিত, অদ্বিতীয়, 
চিদাম্মার শরণ লইলাম। যিনি সকল সম্পত্তির আম্পদ, যিনি 
পূর্ণ, যিনি পরম প্রত্যর (স্বাধীন প্রকাশ, ) ঘিনি সর্ব আকারে 
1বচার করেন, যিনি সর্বজন-জীবনের কারণ-স্বরাপ, আমি সেহ 
চিদায্মার শরণাপন্ন হইলাম । ধিনি চন্ত্র ও অমৃত তুগ্য আনশা- 
জনক হইলেও ক্ষীরোদসাগর-সমুস্তূত শশাঙ্ছের গ্তায় কলঙ্গীব! 
ভৎ্দস্তুত অমৃতের শ্তায় অপহরণযোগ্য নহেন 3 আংম সেই 
সহা-স্বরূপ অমৃত-তুল্য ৰৃক্ষকে উপাসনা করি। শব, স্পশ, 
কপ, রদ ও গন্ধ ধাহা হইতে প্রাদুর্ৃত হইয়া থাকে, পরস্ধ 
বিনি শব্বাদি গুণ-বিবর্জিত আমি সেই চিদাত্মা ৰৃঙ্ষের শরণাপন্ন 
£ইলাম। আমি এক্ষণে আকাশ-কোশের হ্যায় বিশদ, দব্ধ- 
লোক-রঞক, শান্ত সেই ৰ্দ্ধের শরণাগত হইলাম । বিনি আপ- 
নার মহান্‌ মহিমা দ্বার। সুশোভিত, থিপি সবধপ্রকার বিভা 
দ্বারা বিরাজিত, যিনি আপনার কর্তৃত্বে কতৃশৃন্ভত। দশাহয়া 
থাকেন, (ম্বরং জগত্কণ্ত। হইয়াও উদাপান ভাবে বিহার কারয়া 
থাকেন) আমি সেই চিদাত্মার শরণাপন্গ হইলাম।” 

অনস্তর, দীপালোকে মৃত্তি চতুষ্টয় সন্দশন ও অষ্চনা্ি 
করিয়া খণিলাম । যথা, 


“্লমন্তন্মৈ নমন্তশ্মৈ নমন্তশ্মৈ মহাত্বনে | 
নাম রূপং ন বস্তৈকো। যোইন্তিত্বেনোপলভাতে ॥৮ 
ইতি বিষুপুরাণুম্‌। ১। ১৯। ৭৯ | 
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ধার নাথ নাই, রূপ নাই, কেবল আছেন এই মাহ 
কাহার বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায়, আমি সেই মহান্‌ পরমাত্মাকে 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।” 
আর যাহারা আপনাকে জানিয়াছে ইহ! বিবেচনা করিয়া 
মনে মনে অভিমানী হয় ভাহার। নিশ্চই আপনাকে জানিতে 
পারে নাই। 
এই স্থানে রত্ববেদীর উপর যাহা কিছু ভেট্‌ দেওয়া হয, 
তাহা মন্দিরের আয় বায় হিসাবে জমা হইয়া থাকে । আমরা 
দুই দিবস রূপে দর্শনাদি করিয়াছিলাম। দর্শনবিধি বন্ধপুবাণে 
এইরূপ উক্ত আছে । যথা, 
“মৃহ্বর্ষণং স্বমস্ত্রেণ তক্ত্য। পুজ্য প্রনাদয়েখ। 
নমস্তে হলধূগ্রাম নমন্তে মুষলামুধ ॥ 
নসন্তে রেবতীকান্ত নমন্তে তক্তবৎনল। 
নমন্তে ৰলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর ॥ 
প্রলশ্বারে নমস্তেহস্ত্র পাহি মাং কৃষ্ণপুর্বজ। 
এবং প্রসাদ্য চানন্তমজেয়ং জিদশাচ্চিতম্‌ ॥ 
কৈলানশিখরাকারং চন্ত্রাৎ কাস্ততরাননম্‌। 
নীলবস্ত্রধরং দেবং ফণাবিকলমন্তকম্‌ ॥ 
মহাৰণং হলধরং কুস্তটলকবিভৃষণম্‌। 
রৌহিণেয়ং নরো তক্ত্যা লভেতাতিমতং ফলম্‌ ॥ 
সর্বপাপবিনির্শক্কো বিষ্ণুলোকং সগচ্ছতি। 
আহুতসংগ্লবং ধাবত ভুক্ত! তত্র নুখং নর: ॥ 
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য প্রবরে যোগনাং কুলে। 
বাঙ্গণপ্রবরো তৃত্বাসর্বশাস্ত্া্পা রগঃ 
জ্ঞানং তত্র সমাদাদা মুক্তিং প্রাপ্পোতি ছুর্লভাম্‌। 
এবমভ্যচ্চয হলিনং ততঃ কৃষ্ণং বিচক্ষণঃ ॥ 
দ্বাদপাঞ্ষরমন্ত্রেণ পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ। 
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দ্বিষট্কবর্ণমন্ত্রেণ ভক্তা! যে পুরকষোভ্তমম ॥ 
পুজজরন্তি সদ! দীরান্তে মোক্ষং প্রাপ্ুবন্তি বৈ। 
তশ্মান্তেনৈৰ মন্ত্রেণ ভক্তা। রুষং জগদ্গুরুম ॥ 
স*পূজা গন্ষপৃন্পাদ্যৈ: প্রণিপতা প্রসাদযেহ। 
জয় রুঞ্চ জগন্নাথ জয় সব্বাঘনাশন ॥ 

জয় চাণুরকেশিঘ্প জয় কংসনিন্দন। 

জয় পন্মপলাশাক্ষ জয় চক্রগদাধর ॥ 

জর নীলাম্বুদগ্তাম জয় সর্বস্থথপ্রদ। 

জর দেব জগৎপুঞ্য জয় সংসারনাশন ॥ 

জয় লোকপতে নাথ জয়বাঞ্থাফলপ্রদ । 
সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসাবে দ্ুঃখফেনিলে ॥ 
ক্রোধগ্রাহাকুলে রৌদ্রে বিষয়োদকসংগ্লবে। 
নানারোগোর্শিকলিলে মোহাবর্তনতস্তবে ॥ 
নিমগ্রোহহং স্ুরশ্রেষ্ঠ তাঠি মাং পুরুমাতম। 
এবং প্রসার্দয দেবেশং বরদং ভন্তবণৎসলম্‌ ॥ 
সর্বধপাপহরং দেবং সর্বকামফ লগ্রাদম | 
জ্ঞানদং দ্বিভুজং দেবং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্‌ ॥ 
মহোরসং মহাবাছং পীতবন্ত্রং শুভাননম্‌। 
শঙ্খচক্রগদাপাণিং যুকুটাঙ্গদভূষণম্‌ ॥ 
সব্বলক্ষণনংবুক্তং বনমালাবিভূষিতম্। 

দৃষ্টাী নরোহঞ্জলিং ৰদ্ধ' দণডবৎ প্রণিপত্য চ॥ 
অশ্বমেধলহম্রাণাং ফলং প্রাপ্রোত ভে! দ্বিজাঃ | 
যৎ ফলং সব্বতীথেষু শ্নানদানে প্রকীপ্ডিতম্‌ ॥ 
নরস্তৎ ফলমাপ্রোতি দৃষ্টা কষ্ঃং প্রণম্য চ। 
ততঃ পূজা স্বমস্ত্রেণ স্থভদ্রাং ভক্তবৎসলাম্‌ ॥ 
প্রসাদয়েৎ তে! বিপ্রাঃ প্রণিপতা কৃতাজলিঃ। 
নমন্তে সর্বদেবেশি নমন্তে স্থুখমোশ্ষদে ॥ 


১৭৮ তীর্ধদর্শন। 


পাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোইস্ত তে। 

এবং প্রসাদ্য তাং দেবীং জগন্ধাত্রীং জগদ্ধিতাম্‌। 

ৰলদেবস্ত তগিনীং সুভদ্রাং বরদাং শিবাম্‌। 

কামগেন বিমানেন নরো বিষুপুরং বরজেৎ।” 

ইতি পুরুযোত্মতন্বধৃত বন্ধাগুপুরাণম্‌॥ 
“অনন্তর, ভক্তিপূর্ববক বলরামের পূজা করিয়া! এই বলিয়। 
তাহার গ্রসন্নতা সম্পাদন করিবে যে) “হে রেবতীরমণ ভক্তবৎসল 
বলদেব ! আপনি বলবান্‌ গণের অগ্রগণ্য এবং মৃষল ও হলধারণ 
করিয়া আছেন, আপনি অনন্তর্ূপে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন ; 
হে প্রলম্বান্ুরবিনাশক কৃষ্টাগ্রজ ! আমি আপনাকে নমস্কার 
করি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।” এইরূপে সেহ 
অজেয়) সর্বদেববন্দ্য, কৈলাসশিখরসদৃশ, চন্ত্র হইতেও অধিক 
লাবণাযুক্ বদনবিশিষ্ট। ফণামগ্ডিত মস্তক, নীলবন্্রধারী, মেহা 
বল, ভলধর, রোছিণীনন্দন বলদেবের নিকট ভক্তিপৃব্বক 
গ্রার্থন। করিলে, সকলেই যথাভিলফষিত ফললাভ করিতে এবং 
সর্বপাপ পরিত্যাগ পূর্বক বিঞ্ুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। 
তৎপরে, সেই বিষ্ণুলোকে প্রলয়কাল পর্যন্ত ন্থখভোগ করিয়! 
পরে পুণাক্ষয়ে পুনব্বার ইহলোকে প্রবর বোগিকুলে জন্ম পরি- 
গ্রহ করিয়া বান্গণত্রেষ্ঠ ও সর্ধশাস্ত্রপারদর্শী হই়া থাকে 
এবং সেই জন্মেই পরম জ্ঞানলাভ করিয়া ছুল্পভ মুক্তি পাইয়া! 
থাকে । 
এইরূপে, বলদেবের পৃজা করিয়া পার *ও' নমো ভগবতে 

বান্থদেবায়” এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বার একা গ্রচিত্তে শ্রীশ্রীজগ- 
্লাথের পৃজা করিবে। যে ব্যক্তিএই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা ভক্তি" 
পূর্বক শ্রীপুরুষোত্তমদেবের অর্চনা করিয়! থাকে, আস্তে তাহার 
মুক্তি হয় তাহাতে সনোহ নাই। অতএব, এই মন্ উচ্চারণ 
করিয। গন্ধপুষ্পদ দ্বার! শ্রীকফের পৃঙ্গাদি করিয়! এই বলিয়। 


ক 
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হাচার গ্রস্ত! সম্পাদন করিবে যে, হে জগন্লাগ, হে সর্বপাপ- 
'বনাশক, হে চাণুর কেশি ও কংসাদি দৈত্যনাশন, আপনার 
জয় হউক 7 হে পদ্মপলাশাক্ষ গদাচক্রধারিন্‌ আপনার নবীন 
নীরদমুষ্তি দেখিয়া তক্তগণের অতীব আনন হইয়া থাকে; 
হে দেব! আপনার পুজা করিলে আর ভবযন্ত্রণ। ভোগ করিতে 
হয় না) হে জগতপতে দয়াময়! আপনার জয় হউক ; আপনি 
অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অভিলযিত বস্ত প্রদান করুন। 
হে দেবদেব! আমি এই সংসার সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, 
আমাকে উদ্ধার করুন। দেব! এই সংসার সাগরের দ্ুঃখই 
ফেনা, ক্রোধাদিই দুর্দান্ত জলজন্ত, বিষয় বাসনাই ভয়ঙ্কর 
গভীর জলরাশি, রোগাদিই তরঙ্গমাল। এবং মোহই দুন্তর 
আবর্ধ; অতএব, হে করুণাময় আমাকে পরিত্রাণ করুন্‌। 

এইরূপে, সেই সর্কপাপহারী, সর্বাতীষ্টপ্রদ, দেবদেব, 
ভক্তবংসল, জ্ঞানদাতা, ছ্বিভূজ, মহোরস্ক। মহাভূজ, গ্রসঙ্নবদন, 
পদ্ুপলাশলোচন, শঙ্খচক্রগদীধারী, বনমালা-বিভৃষিত, সব্ধ- 
লক্ষণান্বিত, শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে প্রসন্ন করিয়া পরে, ভক্তিপূৃর্বক 
অঞ্জলি বদ্ধ করিয়। দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলে সহঅ অশ্বমেধ 
যজ্ঞের ফল এবং সমস্ত তীর্থে ্নান ও দান করিলে যে পুণ্য হয় 
তৎসমুদয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

অনন্তর, ভক্তবৎসল স্থুদ্ত্রা দেবীকে মূলমন্ত্র দ্বার! পৃজ1 ও 
নমস্কার করিয়া এই ঝলিয়! তাহার প্রসন্নতা সম্পার্দন করিবে 
যে,হে সর্বদেবেশি! আপনি স্থুখ ও মোক্ষের একমাত্র কারণ, 
অতএব আপনাকে নমস্কার করি; হে কাত্যায়নি ! আপনি 
আমাকে রক্ষা করুন্‌। যে বাক্তি, জগতের ছিতকৃতর্ী বল- 
দেব ভগিনী বরদ। স্ুতদ্রাকে এইরূপে স্তব করিয়া প্রসন্থ! করে, 
সে কামগাধী বিধানে আর্জোহণ করিয়া বৈকুঠ্ঠে গমন করিরা 
থাকে।” 


১৮০ তীর্ঘদর্শন | 


সাধারণত যাত্রী নকল সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করে। পরে 
গ্রাঙ্গণ পরিক্রমণকালে আন্োন্ত দেবতা নকল দর্শন করিয়। 
থাকে। অনন্তর, নাটমন্দিরের উত্তর দ্বার দিয়া তাহার হর 
প্রবেশ করে। তৎপরে মোহনে আসিয়া! গরুড মৃর্ভির দশন, 
প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া থাকে। মোহনের আড়ভাগে 
চন্দনকাষ্ঠের একটী বেড়া আছে। সাধারণ যাত্রীরা তথায় 
দাড়াইয়া দূর হইতে দেবসনশন করিয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের 
অভান্তর মন্ধকারাচ্ছন্ন, ভিতরে দুইটী মাত্র দীপ জলিতেছে। 
মোহন হইতে মুক্তি অম্পষ্ট দুষ্ট হইয়া থাকে । যাহাদের দশন- 
শক্তি কম তাহারা হয়ত কিছুহ দেখিতে পান ন!। পরস্থ যাহারা 
আলোক হইতে একেবারে অন্ধকারে গিয়া থাকে, তাহারা 
প্রথমত কিছুই দেখিতে পায় না; পরে অনেকক্ষণ ভিতারে 
থাকিলে ক্রমে ক্রমে অম্পষ্ট মুর্ত দেখতে পায়। এই স্থানে 
দেবদনর্শন উপলক্ষে যাহ! কিছু ভেট্রূপে দেওয়া হয়, তাহা 
পাণ্ডাই আত্মপাৎ করিয়া থাকে । যাহারা অধিক টাকা খরচ 
করিতে সমথ হন, তাহারাই কেবল দগ্ষিণর্দকের দরজা দিয়া 
প্রবেশ করিয়া মৃূলমন্দিরের ভিতরে নীত হইয়া থাকেন। তথার 
তেট্‌ হিসাবে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, তাহ1 কর্ধ্চারীর। আয় বান 
ঠিসাবে জম! করিয়া লন । আমর! অঙ্চককে অচ্চনার দক্ষিণার 
জন্য রমর্দিরাভান্তরে টাকা [দয়া ছিণাম বালয়৷ তাথাতেও 
কথ উখত হইয়াছিল। 

রত্ববেদী দীর্ধে ১৬ ফুট ও উর্ধে কুট্‌। ইহা প্রস্তরে 
নি্ষিহ। মৃত্তি সকল পূর্বমুখে একসারে বসান আছে। প্রথমে 
উত্তরদদিকে সুদর্শন, ততৎপরে জগন্নাথ, তৎপবে স্ৃতদ্রা ও সব্ব- 
দক্ষিণে ৰলভন্ব রহিয়াছেন। ইষ্টাদিগের সম্মুধে কয়েকটা ভোগ- 
মুভি রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে লক্ীমূততি স্বর্ণনিন্্িত ও ১৬ উঃ 
উচ্চ, ভূদেনীর মুত্তি রজতে ও অপর মুত্তিগুলি পিত্বলে নির্দিত। 


চক 


পুরুষোত্তমক্ষেত্র । ১৮১ 


মূলমৃত্তি কেবল স্সানযাত্রা ও রখোতসব উপলক্ষে বহির্ভাগে 
আনীত হয়। ৰলদেবের মৃপ্তি ৮৫ যব, জগ্নাথের মৃক্তি ৮৪ যব, 
নুভদ্রার মৃণ্ডি ৫৪ যব এবং সুদর্শন মৃক্ভি ৮৪ যব ও উহার ব্যাদ ২৯ 
ঘব। সুসতদ্ৰা প্তির হন্ত নাই। এ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, পৃ 
সমুদ্রের ঘোর তর গঙ্জনের ভয়ে ইহার হস্ত উদর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইরাছে। অনন্তর, জগন্নাথ সমুদ্রকে এই বলিয়া কঠিন আদেশ 
করেন ধে, সাবধান ! পুনর্ধার যেন তোমার গভীর গর্জন আর 
আমার আলয়ে না আইসে। তদবধি সমুদ্রের শব্ধ দেবালয়ের 
তিতর হইতে শ্রত হয় না। কিন্তু, সিংহদ্বারের অরুণ ভ্তত্তের 
নিকট হইতে সমুদ্রধ্বনি সুষ্পষ্ট শ্রুত হইয়া থাকে । প্রথমতঃ 
মন্দিরের প্রাচীর উচ্চ, দ্বিতীয়তঃ প্রাঙ্গণে সাধারণ দিনে ও 
€ সশম্রেরও অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে । কোন 
একটী যাত্র। উপলক্ষে ২০ সহশ্রের উপর লোক হইয়] 
থাকে। ৰোধ হয় ইহাদের কোলাহলেই নদুদ্রধবনি অশ্রুত 
হয়। কারণ, অপরাহে যে সময়ে দেব বিশ্রামে যান, তৎকালে 
ভিতরে কোনও কোলাহল ন1 থাকায় সমুদ্রধবনি অস্পষ্ট শ্রুত 
হহয়। থাকে। 

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেবের ভিন্ন ভিন্ন শৃঙ্গারবেশ হইয়! থাকে । 
প্রথম গ্রাতঃকালের বেশের নাম মঙ্গল আরতি-শূঙ্গার। তৎ- 
পরে, অবকাশ-শূঙ্গার ; তৎপরে, দ্বিগ্রহরের পর প্রহ্র-শূঙ্গার ; 
তৎপরে সন্ধ্যার পূর্ব চনন-শৃঙ্গার ; সন্ধ্যার পরে বড় শূঙ্গার- 
বেশ হইয়া! থাকে । কখনও কখনও বৌদ্ধবেশ, দামোদর বেশ 
ও বামনবেশ ধারণ কারয়া থাকেন। 

নিত্য-পৃজ্জাবিধি। 

১। জাগরণ । ইহাতে ছুদ্দভিধ্বনি হইয়া থাকে ও তং- 
সঙ্গে মারতি হয়। এই সময় মঙ্গল আরতি শূঙ্গার হয়। 

২। দত্তকাষ্ঠ গ্রদান। 

১৩৬ 


১৮২ তীর্ঘদর্শন। 


৩। বন্ত্রপরিধান। 

৪। ৰালভোগ। ইহাতে লাজ, নবনীত, দধি ও নারিকেল 
প্রদত্ত হয়। 

৫£| সকালভোগ। ইহা ১০টার সময় হইব] থাকে। 
ইহাতে থেচরাম্ন ও পিষ্টকাদি প্রদত্ত হয়। 

৬। নিপ্রহর ভোগ । ইহাতে অন্নব্যপ্রনার্দি প্রদত্ত হয়। 
এই সময় আরতি কারয়া, পরে দ্বারৰদ্ধ করিয়া দেওয়া ইয়। 
নট] পরাস্ত দরজ। ৰদ্ধ থাকে । 

৭ধ। নিদ্রাভঙ্গ। ৪টার সময় ছুন্দুতিধধনি ও আরতি 
করিয়া নিষ্রাভক্ক করান হয় ও এই সময় জিলাপভোগ হহয়। 
গাকে। 

৮। সন্ধাভোগ। এই সময় মতিচুর, গজা, দি, পকড়াঃ 
ও নানাবিধ দ্রব্য প্রদত্ত হয়। তৎপরে আরতি হইয়া থাকে। 

৯। বড় শৃঙ্গার ভোগ। এই সময় দেবের শুঙ্গারবেশ 
হয় ও ততপরে নানাবিধ দ্রব্য ভোগের জঙন্ত প্রদত্ত হয়। এই 
ময় রাজবাটা হইতে “গোপালবল্লত* নামে মিষ্টান্ন আইসে ও 
তাহ! প্রদত হহইয়। থাকে। 

মহাপ্রসাদ। 

পূর্বোক্ত সমস্ত ভোগের দ্রব্ই পাকশালায় ৰান্মণদ্বারায় 
প্রস্তত হইয়! থাকে। অন্ন বাঞ্জনাদি ভোগমণ্ডপে ও খেচরান্ন এবং 
মিষ্টাব্লাদি মূলমনিরাভ্যন্তরে নীত ছইয়! দেবোদেশে উৎসগীকৃত 
হইলে পর মহাগ্রসাদে পরিণত হয়। বলভদ্রের ভোগ উত্তম 
তওুলের অন্নেহইয়া'থাকে। জগন্নাথের ভোগে সাধারণ তুল 
বাবহৃত হুয়। এই তোগাম্ন সকলে ক্রয় করিয়া ভোজন করিয় 
থাকে। ইহা সকলেই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া থাকে । যাহার! 
পুরীসন্দশনে আসিয়াছেন তাহারাই ইহা বিশেষরূপে অবগত 
আছেন। উৎকলখণ্ডে মহা প্রসাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। 


পুরুযোভমক্ষেত্র। ১৮৩ 


গথা_প্জগানতর আদি শক্তি হষ্টিস্থিতিবিনাশকারিণী, ভগ- 
বানের দেহার্দধারিণী, অমুলা বৈষ্ণবীশক্তি স্বয়ং অমূত সদৃশ 
অন্ন পাক করেন । স্বয়ং নারায়ণ তাহ! ভোঞ্জন করেন, তাশার 
ভোগাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন পবিত্র ও সমস্ত পাপ বিনাশ করিয়া 
থাকে, তাহার সদৃশ পবিত্র বস্তু পৃথিবীতে আর কিছুই 
নাই। অপরাপর লোকের সম্পর্কেও ইহার কোনও দোষ 
হয় না। শর্কবর্ণ, দীক্ষিত ও অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি সকলেই মঠা- 
প্রসাদ ভোজনে পবিত্রতা লাভ করে। যাদৃশ গঙ্গাসলিল 
চগালম্পর্শে অপবিত্র হয় না, তাদৃশ মহাপ্রসাদ চাগালাদি 
নিকৃষ্ট জাতির স্পর্শে ও অপবিত্র হয় না, মহা প্রসাদ পর্য,দিত 
বা অশ্পৃন্ঠ স্পশীদোষে দূষিত হয় না। ইহা শুদ্ধ বাদূর হইনে 
আনীত তইলেও শুদ্ধ। ক্সান করিয়া বাগান না করিয়। মহা- 
প্রসাদ প্রাপ্তি মাত্রেই ভো্গন করিবে । মহাপ্রসাদকে সাগান্ত 
অন্ন ভাবে দর্শন করিলে মহাপাপ হইয়া থাকে ।” 

আটকে বন্ধনের নিয়ম যথা,_যাত্রীরা শ্রীপ্রীঠ জীউর যে 
আটিক! ৰন্ধন.করেন তাহা! পূর্বোক্ত বৈকুষ্ঠধামের উপর বমিয়! 
লেখা হয়। তৎকালে দাতা, পাণ্ডা, সাক্ষী ও পঞ্চায়েৎ উপস্থিত 
গ্রাকেন। আটিক1 লেখা পড়া তালপত্রে হয় । টাকা পঞ্চায়েতের 
জিম্মায় থাকে । তদনস্তর, তাঁহার কুষীদ হইতে প্রতিাদন 
পরীত্রী জীউর ভোগ প্রদ্ন্ত হয়। টাকার পরিমাণে ভোগের 
তারতক্্য হইয়া গাকে | কেবল ডাল ভাত ও তৈল পাক 
ভোগের জন্ ১৩২২ টাকার আটিক! করিতে হয়। সাদা থেচরাল্ 
ভোগের অন্ত ৩৬০২, বাদাম পেস্তা প্রতি নস্লাদি দিয়া যে 
থেচরান্ন হয় তাহার বাবস্থা ৪৩৪২, পুরী ও ক্ষীর ভোগের জন্ত 
৫৫০২ মালপুঝ়া ভোগের জন্য ৭৫০২ মোহনতোগ জন্য ১৫৫০১, 
ছাপ্লাগ্ন প্রকার খাদ্যাদি দিয়া প্রতিদিন যে ভোগ দেওয়। ৪য় 
তাহাতে ৫৬০০২ টাকার মাটিকা বাধিতে হয়। যিনি মার্টিকা 


১৮৪ তীর্ঘদর্শন। 


বন্ধন করিবেন তীঠার পূর্ব তিন পুরুষের নাম আটিক1 বচিতে 
লেখাইতে হয়। যদি স্ত্রীলোক আটিকা ৰন্ধন করে তবে তাভার 
স্বামী শ্বশুর ও নিজের নাম লেখাইতে হুয়। যাহাদের নিকটে 
টাক] জম! থাকে তাহাদিগকে শতকরা ১৪২ ও লেখাই খরচা 
শতকরা ১২ টাকা দিতে হয়। এইরূপ শতকরা ১৫২ টাকা খরচ 
পড়ে। পাগ্ড প্রতিদিন শ্রীশ্রীঠ জীউর ভোগ প্রন্তত ও প্রদান 
করিয়। তাহ! লইয়। থাকে । পাগ্ডার ইহাই লাঁভ। 
যাত্র! । 

১। ঘরনাগী। প্রাবরণষঠী। ইহ1 মার্গশীর্ষ মাসের শুরু 
যঠীতে হইয়া থাকে । বাঙ্গালায় ইহাকে অরুণষণী বা গৃহষটী 
কহে। এ দিবস দেবকে শীতবস্ত্র পরিধান করান হয়। 

২। অভিষেকোতৎ্সব। ইহা পৌষ পৌর্ণমাসীতে হয়। 
এ দিবস দেবের অতি উত্তম শৃক্গার বেশ হইয়া! থাকে। 

৩। মকরোতৎসব। ইহা মকর সংক্রাপ্তিতে হইয়! থাকে । 
&ঁ দিন দেবকে নূতন দ্রব্যের ভোগ দেওয়া হয়। 

৪1 গু্িচ-উতৎ্সব। ইহা মাঘমাঁসে শুক্ুপঞ্চমীতে বা 
গুরু অষ্টমীতে হইয়া থাকে । এই সময় ভোগমুত্তি মদনগোহন 
গুগিচায় গমন করিয়া কয়েক দিবস অতিবাহিত করেন। 

৫। মাঘী পৌর্ণমাপী। এই দিবস ভোগমৃত্তিকে সাগর- 
জলেন্নান করান হইয়া থাকে | এই দিবস পিন্কুসলিলে ন্নান 
করিয়া দেব ও পিতৃগণের তর্পণারদি করত ভগবানের দর্শন 
করিলে শতপুরুষ উদ্ধার হয়। এই দিন দকলেই তর্পণাপি 
করিয়! থাকে। | 

৬। দোলযাত্রা। ইহ! ফান্তুন যাসের পুিমাতে হইয়া থাকে, 
পূর্ব মূল মৃত্তিতেই দোল হইত,১৫৬* খৃঃ মঝে রাজা গোড়িয়া 
গোবিশদেবের সময়ে দোলমঞ্চের কাষ্ঠ তাঙ্গিয়া জগন্নাথদেৰ 
পতিত হওয়ায় হস্ত ভাঙ্গিয়াছিল ; তদবধি দেবের ভোগমৃত্তি 


০ 
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মননমোহনকে লইয়া দোল হইয়া থাকে। মন্দিরের ঈশান, 
(কোণে অন্তর ও বচিংপ্রাকারের মধাভাগে যেকন্সানমঞ্চ আছে 
ভাঁগাতেই দৌলযাত্রা হইয়া থাকে। তৎকাণে সকলেই ফল্গু- 
মুষ্ট দেবোপরি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তদ্দিষয়ে বৃহ্ধপুরাণ বন 
খা,-- 
“উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রান্তবয়নে পুরুষোত্তমে। 

দৃষ্টা রামং সবতদ্রাঞ্চ বিষুঠলোকং ব্রজেৎ নরঃ॥ 

নরো দোগাগন্ং দৃষ্টা! গোবিন্দং পুরুষোত্তমং। 

ফাল্তুগ্তাং সংযত! তৃত্ব। গোবিব্ান্ত পুরং ব্রজেং ॥ 

বিষুবাদবসে প্রান্তে পঞ্চতীরখবিধানতঃ। 

কৃত্বা মঞ্চগতং কুষ্ণং দৃষ্ট। তত্রাথ ভোঃ দিজাঃ ॥ 

নর; সমস্তযজ্ঞানাং ফলং প্রপ্রোতি ছক্লভিং। 

বিযুক্তঃ সব্বপাপেভ্যো বিষ্ুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৮ 

৭। ভ্রীবামনবমী | ইসা! চৈত্র শুর্ুনবমীতে হইয়া থাকে। 
& দিবস শ্রীরামের জন্ম হইয়াছিল বশিয়া জগন্নাথ ও তাহার 
ভোগমৃর্তিকে রামবেশে মাজাইয়। পৃজ্ধা করা ইয়া থাকে। 

৮। দমনকভঞ্জিকা। ইহা চৈত্র শুক্ুত্রয়োদশীতে নরেন 
সরোবরের পশ্চিমভাগে জগন্নাগবন্পভ নামক উদ্যানে ঠইয়। 
থাকে। এই দমনক বুগ্ষপত্রের মালা গাথিয়া মদনমোহনের 
মস্তকে প্রদত্ত হয় ও তাহার ষোড়শোপচারে পূজা হয় থাকে। 
কোন পুরাণের মতে এই দিবস গ্রীকুষ্ণ দমনক বৃক্ষ চুরি করিয়া- 
ছিলেন, অন্ত পুরাণের মতে দমনক নামে কোন অন্গুরকে বিনাশ 
কারযাছলেন। 

৯। চন্দনঘাত্রা। ইহ] অক্ষয় ভৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া 
২২ দিন পর্যন্ত হইয়া থাকে। এসময় প্রত্যেক দিন মদন- 
মোহনকে চন্দনে লিপ্ত করিয়া নরেক্ত্রমরোবরে লইয়া যাওরা 
হয়। তথায় একটা ক্ষুদ্র তরিতে করিয়া তাহাকে মরোবরে 
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পরিভ্রমণ করাঁন হয়। পুষ্ষরিণী দীর্ঘে ৮৭৩ ও প্রাস্থে ৭২২ ফুট! 
ইহার চতুদ্দিক স্তাগষ্টোনে বাধান। ইহার গর্ভে ছুষটটা ক্ষ 
মনির আছে। এ মন্দির মধ্যে দেবের পূজা ও তোগ হয় 
গাকে। এই দিবস বিষুকে চন্দনে বিতৃষিত দেখিতে হয়। 
এতদ্বিষয়ে) অগ্রিপুরাণ বচন যথা) 

“বৈশাখস্ত সিতে পক্ষে ভৃতীয়াক্ষয সংজ্িতা । 

তত্র মাং লেপয়েদ্‌ গন্ধলেপনৈরতিশোভ নম্‌॥” 
বঙ্গপুরাণ বচন যথা,-- 

প্যঃ পশ্ততি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনতূষিতং | 

বৈশাথস্ত সিতে পক্ষে স যাতাচযাতমনরম্‌ |” 

এই দ্দিবস ভোগমুত্তি মদনমোহনকে একবার গুগিচায় 
লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে। 

১০। গ্রতিষ্ঠটোৎমব। বৈশাখী শুরু অষ্টমীতে পুয্যানক্ষত্রে 
বুহস্পতিবারে পিতামহ বঙ্গা রাজা ইন্দরদ্ায়ের প্রার্থনায় 
জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠা করেন, তজ্জন্তই অদ্যাবধিও এই উদ্দব 
হইয়া থাকে। 

১১। কুক্সিণীহরণৈকাদশী। ইহ জ্যেষ্ঠ শুরু একাদশীতে 
হইয়া! থাকে । এই দিবল মদনমোহন গুগ্িটা উদ্যানে যাহয়। 
রুঝ্সিণীকে হরণ করিয়া! দ্রেবালয়ে প্রত্যাবৃত্ব হন এবং রাত্রি 
কালে অক্ষয় বটমূলে তাহাকে বিবাঁহ করেন। 

১২। স্নানযাত্রা বা! জন্মযাত্রী। ইহা জৈষ্ঠ পুণিমাতে 
হইয়া থাকে। এই দিবস মূলমৃত্তি সকল অন্তর ও বহিঃপ্রা্- 
ণের মধ্স্থলে ঈশানকোণে স্নানবেদীর উপর রক্ষিত হয়, এবং 
অক্ষয় বটমূলস্থিত কূপ হইতে জল পলরইয়া ন্নান করান হয়। 
লক্ষ্মী তৎকালে চাহনী মণ্ডপে উপবিষ্ট থাকিয়া! দেবের স্নান 
দর্শন করেন। স্নানের পর শৃঙ্ারবেশ হইয়া থাকে । এই দিব 
বিশেষরূপে পুজ্জা হইয়! থাকে। পুজাদির পর দেব তথা হইতে 
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(গাঁহনের পার্খস্থিত অন্দর নামে ক্ষুদ্র ঘরে পক্ষকাল পর্যান্ত 
অনস্িতি করেন। এই সময় দেবের জর হইয়াছে বলিয়া 
পাগারা তাভাঁকে পাচনের ভোগ দিয়া থাকে। এই সময় 
একপক্ষ কাল দরজা ও পাকশালা বদ্ধ থাকে । কোনও যাত্রী 
তংকালে দেবদর্শন করিতে পায় না। এ সময় বিশ্বাবন্থুর 
সন্ততিরা কলেবরের চিত্রকার্ধ্য করিয়া থাকে। এই চিত্র 
বার্ম্কে কলেবর পুষ্টি কহিয়া থাকে । ইহার পর নূতন 
বন্্গ পরিধান করান হয়। পক্ষান্তের দিনের উৎসবকে 
নেত্রোতমব কহে। এদিন দেবের নেত্র চিত্রিত হইয়া থাকে। 
জগন্নাথদেবের স্সানযাত্রা দর্শনে মহাপুণ্য হইয়া থাকে। 
এতদ্বিষয়ে ৰক্গপুবাণ বচন যথা, 

"মাসি জোঠে তু সংপ্রাপ্তে নক্ষত্ে শক্রদৈবতে। 

পৌর্ণমাস্তাং তথ! স্নানং সব্ধকালং হরেদ্বিজাঃ ॥ 

তম্মিন কালে তু যে মত্ত্যাঃ পশ্তান্তি পুরুযোত্তমম্‌। 

ৰলভদ্রং সুৃতদ্রাঞ্চ সযাতি পদমব্যয়ম্‌ ॥” 

এই পুর্ণিমা৷ যদি বৃহস্পতিবারে হয়, তবে তাহাকে মহাজোী 
কহে। এ দিবস দেবদশনে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। 
এতদ্বিষয়ে ৰন্ধপুরাণ বচন যথা, 

দুষ্ট! রামং মহাট্জায্ঠ্যাং কষ্ণং সহ স্দ্রয়া। 
বিষ্চুলোকং নরো যাতি সমুদ্ধতায শতং কুলম্‌।॥” 

১৩। রথবাত্র।। ইহ! আষাঢ় মাসে শুক্ন দ্বিতীয়ায় হইয়। 
থাকে। প্রতি বংনর তিনখানি নূতন রথ নির্শিত হয়) রগ 
সকল সিংতদ্বারের সন্ুখে রক্ষিত হয়। জগপ্লাথের রথ ৩২ হস্ত 
উচ্চ ও দীর্ঘ প্রস্থে ৩৫ কুটু। ইছাতে ৭ফুট্‌ ব্যাসের ১৬ টী লৌহ 
চক্র আছে ও প্রতোক চক্রে ১৬টী করয়া পাকী থাকে। ইহার 
শীর্দেশে চক্র ও গরুড় পক্ষীর মুষ্টি থাকে, এই জন্য ইহাকে 
চক্রধবজ ও গরুড়ধ্বজ কহিয়া থাকে। স্ুভদ্রার রথ দীর্ঘ প্রস্থ 
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৩২ ফুট্‌ ও উদ্ধে ৪৩ ফুট্‌। ইহাতে ৬ফুট্‌ ব্যাঁসের ১২ উক্ত আছে 
ইহার শীর্ষদেশে পদ্ম থাকে বলিয়া ইহ1 পদ্মধ্বজ নামে খাত। 
বলভজ্রের রথ দীর্ঘ গ্রস্থে ৩৪ ফুট্‌ উর্ধে ৪৪ ফুটু। ইহাতে ৬| কুট 
ব্যাসের ১৪ টা চক্র আছে। ইহার শীর্ষদেশে তাঁলবৃক্ষ আছে 
বালয়া ইহা তালধ্বজ নামেখ্যাত। যথা, পুরুযোত্তমমাহাস্তে- 
“আরভেত রথং কৃত্বা বিশ্নরাজমহোত্সবম। 
ঘোড়শাৈঃ যোড়শভিশ্চক্রৈপোহময়ৈদূর্টেঃ ॥ 
যুক্তং বিষ্জো রথং কুধ্যাদ্দঢ়াঙ্গং দুঢ়কুবরম্। 
বিচিত্রঘটিতং কাষ্টপুত্তলীপরিবেষ্টিতম্‌ ॥ 
মধ্যে বেদিসমুচ্ছারিচারুমণ্পরাজিতম্‌। 
চতুস্তোরণসংযুক্তং চতুদ্ধীন্ং সুশোতনম্॥ 
নানাবিচিত্রবন্থলং হেমপন্মবিভূষিতম্‌ । 
গ্বাবিংশতিকরোচ্ছায়ং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্‌ ॥ 
গরুড়শ্চ ধ্বজে কৃর্য্যান্রক্তচন্দননির্মিতম্‌। 
দীর্ঘনাসং পীনদেহং কুগুলাভ্যাং বিভূষিতম্‌ ॥ 
বিততে পক্ষতী ব্যোস্কি উড্ডয়স্তমিব স্থিতম্‌। 
দৈত্যদানবসজ্যস্ত বলদর্পবিনাশনম্‌ ॥ 
সর্ধাঙ্গং তশ্ত কনকৈরাচ্ছাদ্য পরিশোভয়েৎ। 
রথমেবং হরে: কুর্ধ্যাৎ স্বাসনং ন্ুপরিষ্টুতম্‌॥ 
চতুর্দশরখাঙ্গৈস্ত রথং কুর্ধযাচ্চ সৌরিণঃ। 
চক্রৈদ্রাদশতিঃ কুর্যযাৎ সুভদ্রায়া রথোত্তমম্‌॥ 
সপ্তচ্ছদময়ং কুর্য্যাৎ দৌরিণে! লাঙ্গলধবজম্‌। 
দেব্যাঃ পম্মধবজং কুর্য্যাৎ পদ্মকাষ্টবিনির্ষিতম্‌ ॥ 
বিরচয্য রখান্‌ রাজা প্রতিষ্টাং পৃর্বববচ্চরেৎ ॥” 
পূর্বে রথ সকলের চক্র কাষ্টের হইত কিন্তু তাহা সময়ে 
সমরে ভাগ্গিযা যাইত বলিয়! এক্ষণে লৌহের হইয়! থাকে। 
এ দিবদ দ্বৈতপতিরা মুক্তি বহন করিদ্বা থাকে । জগন্নাথের ও 
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বলছাদ্রর মূর্ভির কোমবে রেশমের দড়ি বন্ধন করিরা ঝুলাইয়! 
লইয়া যায়। পাণারা এ সময় মৃগ্তি ধরিয়া থাকে। স্ুৃভদ্রা ৪ 
চক্রমূন্তি মন্তকে করিয়া লইয়া যাওয়। তয়। সুদর্শন মুগ্ভি 
জগন্লাথদেবের রথেই অবস্থান করেন। মুর্তি সকল রথোপরি 
উপবিষ্ট হইলে তাহাদিগের রাজ শুঙ্গারবেশ করিয়। দেওয়। 
হম) ইহাতে স্বর্ণের হস্তপদাদি প্রদত্ত হইয়। থাকে। 
তৎপরে খুরদর রাঙ্গা শ্বদলৰলে রাজবেশে তথায় আনিয়া পুর্ব 
প্রগান্থসারে রথের সন্ুখভাগ মুক্তাথচিত সম্মার্জনী দ্বার! 
পরিষ্কার করিয়া তথায় গোময় পিঞ্চন করিতে থাকেন। 
তৎপরে, মৃত্তির পুজা করিয়া রথরজ্জু ধরিয়া! টানিতে থাকেন। 
তংকালে ৪২৯০ কালবেড়িয়া * নামক কুলি উপস্থিত থাকে। 
তাহারাও তৎকালে রথের রজ্জু ধরিয়া! রাজার সাহায্য করিয়। 
থাকে। অনন্তর, সাধারণ ষাত্রীরাও রথরজ্ঞু ধরিয়া টাণিতে 
আর্ত করে। তখন, রথ সকল সিংহদ্বার হইতে চলিতে 
আরন্ত করে। সেই দিবসেই গুণিচাতে যাইবান কথ। থাকি- 
লেও কার্যে চতুর্থীর দিন পৌছি্] থাকে । এত'দ্ষয়ে 
ৰঙ্গপুরাণ বচন যথ',-- 

“্নাতং পশ্যাতি যঃ রুষ্ং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্‌। 

গুণ্ডিচামণ্ডপং যানস্তং যে পশ্তত্তি রথস্থিতম্‌ ॥ 

কৃষ্ণ বলং স্ুদ্রাঞ্চ তে যান্তি ভবনং হরেঃ। 

যে পশস্তি তদা কৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে স্তিতম্‌॥ 

হরিং রামং সুভদ্রাঞ্চ বিফুলোকং ব্রজান্ত তে ॥” 


পঞ্চমীতে, হরপঞ্চমী উতদব হইয়া থাকে। ধী দিবস লক্ষী 
বেশতৃষায় ভূষি্ হইয়া গুগুচায় আসিয়া জগন্নাথের সহিত 
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* ইহারা এই কাধ্য করিবার জন্য রাজ রকার হইতে জমি পাইয়া 
ভাহার উপসন্ধ ভোগ করিতেছে। 


(০০০ 


১৯৩ তীর্থদর্শন | 


সাক্ষাৎ করিয়া চলিয়! যাঁন। জগন্নাথদের অবশিষ্ট কয়েকদিন 
গুগিচায় থাকিয়! বিহার করেন এবং দশমীতে তথা হইতে 
প্রতিনিবৃন্ত হন । আদসিবার সময় গুগিচার বিজয় দ্বার দিয়া 
রথের উপর আরোহণ করেন রথ টানিয়া 'আানিতে ৪ দিন 
লাগিয়া থাকে ; কারণ, সে সময় যাত্রীরা রথ টানিতে সাহায্য 
করে না কেবল কালাবেড়িয়ারাই টানিয়া লইয়া আই। 
রথ সিংহদ্বারে আসিয়া পৌছিবার পূর্বেই লক্ষমীদেবী ভেটমণ্ডপে 
থাকিয়া! জগন্নাথের অপেক্ষা করেন এবং আদিবা মাত্র তাহার 
অভার্থনা করিয়া লয়েন। এই সময় নীলাদ্রিবিজয় নাঁমে আর 
একটা উত্সব হইয়। থাকে । তত্পরে দ্বৈতৈরা রথ হইচে মৃত 
সকলকে পূর্ব তুলিয়া লইয়া থাকে । লোকের মনে ধারণ! 
আছে যে, রথনিয়ে মৃঠ্যু হইলে বৈকুষ্ঠে যাইতে পারে এবং 
কথিত হয় পূর্বে এই জন্যই লোকে রথচক্রে চুর্ণীকৃত হইত; 
ফলত তাহা সতা নহে, লোকসমাগমের আধিকা বশতঃ 
অতিশয় জন হইলে পর সহন! যে মব লোক তাচার 
মধ্যে পতিত হইত তাহারাই বিনষ্ট হইত। এক্ষণে, গুলিষের 
বিশেষ লক্ষ্য থাকিলেও কোন কোন বৎসরেও এরূপ ঘটিয়া 
থাঁকে। যে সময় জগন্নাথ গুণিচায় থাকেন, তৎকালে এ 
প্রদেশের লোকে বনজাগরণ নামে ব্রত করিয়া থাকে । ব্রতের 
নিয়ম যথা, 

পূর্ব দিবস যথানিয়মে অবস্থান পূর্বক গ্রাতঃঠকালে 
ক্ানানস্তর যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া সর্ধপাপপ্রণাশক সর্ধব্রত- 
ফলপ্রদ বনজাগরণ ব্রত গ্রহণ করিবেক। সপ্তাহ ত্রিকালীন 
স্নান করতঃ ভক্তিভাবে পূর্ণকুস্ত ভগবান্‌ নারায়ণকে আবাহন 
করিয়া ত্রিকালীন পুক্তা করিবেক। গব্যঘ্বত অগবা তল 
প্রদীপ স্থাপন করিয়| যত্বপহকারে দিবারাত্রি এ প্রদীপ রক্ষা 
করিবেক। অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে গাত্রোথান পৃর্বক 


পুরুষোভ্তমক্ষেত্র। ১৯১ 


ভীর্ঘবরে ক্সানানস্তর গৃহে প্রতাগমন করতঃ ত্র ত্রত সমাপন 
করিবেক। সমাপনের প্রারস্তে সর্ধতোভদ্র মণ্ডল নির্মাণ 
করিনা তদুপরি পূর্ণকুন্ত স্থাপন কাঁরবেক তাহাতে ভগবান্‌ 
হধবীকেশকে আবাহন করতঃ যথাবিধি উপচার দ্বারা পৃজা 
করিবেক। 
রথধাত্র! দ্বিতীয়াতে আরস্ত হইয়! দশমীতে শেষ হয় বলিয়া 

ইহাকে নবদিনাত্মিক! যাত্র। বলিয়া থাকে। অষ্টম দিবসে রখ 
সকলকে ঘুরাইয়। বন্ত্রাদি দ্বার পরিশোভিত কাঁরতে হয়। 
পরদিন প্রাতঃকালে মহাসমারোহে রথোপরি জগন্নাথদেবকে 
উপবেশন করাইবে। রথস্থ জগন্নাথ দেবকে দশন করিলে 
বিশেষ পুণা হইয়া থাকে । যথা, স্কনপুরাণ । 

“আযাঢ়ন্ত দিতে পক্ষে দ্বিতীয়! পুষ্যংযুতা। 

তস্তাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রায় সহ। 

যাত্রোৎসবং প্রবৃত্যাথ গ্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্‌ ৰহৃন্‌।” 

এই রথ উপলক্ষে নময়ে সময়ে লক্ষাধিক লোক উপস্থিত 

হইয়। থাকে ইহাদের মধ্যে আঁধকাংশই বঙ্গদেশবাসা। শত- 
কর। ৮* উপর লোকে পদব্রজে আইসে। পিলাগ্রম রাস্তায় 
প্রা্ই বিস্চিক হইয়া থাকে। রোগীদিগের জন্ত রাস্ত।র 
মধ্যে মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে। পূর্কো কোন 
যাত্রীর রোগ হইলে সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া আমিত। এক্ষণে 
পিলাগ্রন রাস্তার চিকিৎসালয়ে অনুস্থ যাত্রীর! আশ্রয় পাইয়। 
থাকে ।* ইংরাজ অধিকারের পূর্বে মহারাই্রীয়দিগের সময়ে 
রাস্তার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল বলিয়। যাত্রীর সংখ্যা 
অনেক কমছিল। কলিকাতার রাজা সুখময় রায় রথ উপ- 
' লক্ষে পুরী সন্দর্শনে যাইয়া প্রথম দিবস প্রাঙ্গণ পরিক্রমণ করিয়া 
দেবালয়ের অভান্তরে গমন করত দেবমুত্তি দশন করিতে পান 
না। ইহা গুরুতর পাপের ফল বিবেচনা করিয়। প্রায়শ্চিত্ত 


১১৯২ ভীর্ঘদর্শন | 


স্বরূপ পুরী, কটক, যাজপুর ও বাণেশ্বরে দাতব্য চিকিৎসা, 
লয় স্থাপনের ও কটকপুরী রান্তার ব্যয় বহন করিতে স্বীকার 
করিলে দ্বিহীর দিবসে আসিয়া দেবদর্শন করিতে পাইয়াছিলেন; 
এজন্য তাহারই বায়ে এ সমস্ত নিশ্মিত হইয়াছে। 

১৪। শয়ন একাদণী। ইহা আষাঢ় মাপে শুরু একাদশীতে 
হইয়া থাকে । এ দিবস দেবালয়ের অভ্যন্তরের এককোণে 
পর্যযস্কোপরি বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের ক্ষুদ্রযুত্তি শায়িত 
অবস্থায় রঞ্ষিত হয়| শাস্ত্রে উক্ত আছে এ দিবস ভগবান 
মহাপ্রলয়ে শেষ শব্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্বিষরে 
বামনপুরাণ বচন যথা, 

“একাদস্তাং জগত্শ্বামিশয়নং পরিকল্পয়েৎ। 

শেষাহিভোগপর্যঙ্কং কৃত্বা সংপৃজ্য কেশবম্‌ ॥ 
অন্ুজ্ঞাং ৰান্গণেভ্যশ্চ দ্বাদস্ঠাং প্রযতঃ শুচিঃ। 
লব পীতাম্বরধরং দেবং নিপ্রোং সমাপয়েৎ।৮ 

১৫। ঝুলনযাত্রা। ইহা শ্রাবণমাসে শুরু একাদশীতে 
আরব হইয়। পূর্ণিমাতে শেষ হয়। এ দিবস মুক্তিমণ্প স্জত 
হর এবং প্রতি রাত্রিতে মদনমোহন তথায় যাইয়া দোলমঞ্চে 
উপবেশন করেন। এই কয় দিবস এই স্থানে নৃতা গীতাদি 
হইয়া থাকে । 

১৬। জন্মাষ্টমী । ইহা ভাদ্র মাসের রুষ্জাষ্টমীতে হইয়া 
থাকে। এই দিবদ একজন ৰাক্ষণ ও একজন ভিতরশারিনী 
(ষে নটা গেবমন্দিরের ভিতর বাইয়া নৃত্য গীত করিতে"পারে )) 
বন্ুদেব ও দেবকীর বেশে জন্মাষ্ টমীর অভিনয় করিয়া থাকে । 
এ দিবস দেবের বিশেষ পুজা হুইয়া থাকে । এই দিবস কৃষ্ণের 
জন্মদিন। যথা, ৰঙ্ধপুরাণে। 

“অথ তাত্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যা& কলৌ যুগে। 
অষ্টাবিংশ:তমে জন্ম কুষ্ণোইসৌ দেবকীস্থৃতঃ ॥৮ 
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১৭। কাঁলীয়দমন | ইহা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে 
হয়। এ দিবদ মদনমোহন মার্কতওেয় সরোবরে যাইয়া! কালীয় 
দমনের অভিনয় করিয়া! থাকেন। প্রাতে শ্রীমুষ্তিতে একটা 
বন্থথণ্ড দ্বারা কৃত্রিম সর্প প্রদান কর! হইয়া থাকে । 

১৮। পার্শপরিব্তন। ইহা ভাদ্রমাসের শুরু একাদশীতে 
হইয়া থাকে । কোন কোন পুরাণে ইহা দ্বাদশীতে হইয়া 
থাকে বলিয়া উক্ত আছে । যথা, কত্যতত্বধ্ত বচন। 

“বান্থদেব জগন্নাথ প্রাপ্তেরং দ্বাদশী তব। 
পার্খেন পরিবর্তস্ব সুথং স্বপিহি মাধব !॥ 
ত্বরি সুপ্তে জগন্নাথ জগত স্ুপ্তং ভবেদিদ্ম্‌। 
প্রনৃদ্ধ ত্ব়ি বুধ্যেত জগৎ সব্বং চরাচরম্‌॥” 
উৎকলথণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে । যথা,_- 

“ভাদ্রমাসের শুক্ুপক্ষে ইরিবাসরে ভগবানের শয়নগৃহ দ্বারে 
শনৈঃ শনৈঃ গমন পুক্ধক গৃহে প্রবেশ করিবেক। পর্যান্কে 
শায়িত ভগবান্কে নমস্কার করিয়া বিবিধ উপচার দ্বারা পূজ! 
করিবেক। অনন্তর, ভক্তি পূর্রক ভগবানকে নমস্কার করিয়া 
গর্সোপনিষদ দ্বারা স্ব করিবেক। মস্ত পাঠপূর্রক্‌ ভগবান্‌কে 
উত্তর মুখে স্থাপন করিবেক। অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিবেক। 

“দেবদেব জগন্নাথ কল্লানাং পরিবর্তক। 
পরিবপ্ধমিদং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং ॥ 
যদৃচ্ছাচেষ্টিতৈরেব জা গ্রতনবপ্রনথযুপ্তিভিঃ। 
জগদ্ধিতায় সুপ্তোহসি পার্খেন গরিবর্তয় ॥৮ 

হে দেব) হে জগন্নাথ। হে কল্পগ্রবর্তক ! তোমার পরিবর্ধনে 
স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট সমস্ত জগতের পরিবর্ভন হয়) তুমি জগতের 
হিভার্থে শয়ন করিয়াছ, এক্ষণে পার্শ্ব পরিবর্তন কর। এই 
তোমার পরিবর্তনের কাল, অতএব হে ভগবন! জগৎকে রক্ষা 
কর। তোমার অনুমতিতে পুরন্দর উত্সাহ পূর্বক ধ্বজে 


১৭ 


১৯৪ তীর্ঘদর্শন। 


আরোহন করিয়া তোমার পাদ্পন্ম ও উজ্জল মস্তক দর্শন 
করিবেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা ধরাতল প্লাবন করিয়৷ জগৎ 
পালন করিবেন। অনস্তর দেব দেবকে ম্মরণ করিয়া তালবাজন 
ও চামর দ্বারা ব্যজনও সুগন্ধ মালা চন্দন ভগবানের সর্ধাঙ্গে 
লেপন করিবেক, মধু ইক্ষু বিকার পায়স যাবক বিবিধ সুস্বাদু 
ফল দ্বৃতপক পিষ্টক ও সুগন্ধ তাম্বল নিবেদন করিবেক। এই 
কালে যে মানব ভগবান্কে দর্শন করে সে পুনর্বার জননীর 
জঠরে জন্মগহণ করিবেক ন1। এই দিনে শ্নান দান তপস্তা হোম 
পূজা! জাগরণ ও তর্পণ করিলে তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না, 
এইরূপ কাধ্য করিলে বিষুলোকে বাগ এবং মনোইভীষ্ট দি 
হয়।” 

এই দিবস বাঁমন-জন্মোৎসব হইয়া থাকে । ইহাতে বিষুর 
বামনাকৃতি মুদ্তি ছত্র ও কমওলু লইয়! শিবিকারোহণে পরিভ্রমণ 
করেন। 

১৯। নুদর্শনোৎ্সব। ইহ! আশ্বিন মাসের পৌর্ণমাসীতে 
হইয়া থাকে। এ দিবস সুদর্শন মৃর্তিকে শিবিকায় আরোহণ 
করাইয়া নৃতাগীতের সহিত নগর পরিভ্রমণ করান হইয়া 
থাকে। এদিবস লক্ষ্মীর বিশেষ পুজা হয় এবং মকলেই রাত্রি 
জাগরণ করিয়া! থাকে । ইহাকে কোজাগর পৃণিমা কহে। 

২০। উত্থান একাদশী। ইহা কাত্তিক মাসের শুক 
একাদশীতে হইয়া থাকে । যথা, মাতে । 

৭শেতে বিঞু; সদাষাড়ে ভাদ্রে চ পরিবর্তে । 
কাঙ্িকে পরিবুদ্ধে চ শুরুপক্ষে হরেদিনে ॥” 

কার্তিক মাসে শুরুপক্ষে হরিবাসরে ভগবান্‌ জগন্নাথকে 
প্রাতঃকালে সন্কল্লানস্তর পুক্ত। করিবেক। অনস্তর অর্ধরাত্রে 
পূর্ববৎ পূজ! করিয়া এই মন্ত্রপাঠ করিয়া উত্থাপন করাই 
বেক। 


পুরুষোভমক্ষেত্র । ১১৫ 


ষ্উত্তিঠ দেবদেবেশ তেজোরাশে জগতপতে। 
বীক্ষৈতৎ মকলং দ্ধেব প্রন্থপ্তং তব যায়য়া ॥৮ 

«ছে দেবদেবেশ হে তেজোরাশে হে জৎগপতে ! আপনি 
গাত্রোথান করুন এবং সমস্ত অবলোকন করুন আপনার 
মায়াতে সমস্ত জগত প্রস্থপ্ত হইয়াছে । হে প্রকুল্প-পুগুরীকাক্ষ হে 
শ্রীহরে আপনি স্বচক্ষে অবলোকন করুন।” আপনি অবলোকন 
করিলে এই জগতের পরম মঙ্গল হইবেক। অনন্তর বেদোক্ত 
ও স্থৃতযক্ত কার্ষা দ্বারা বেণু বীণার সুমধুর শব্দে বন্দী ও 
মাগধগণের মঙ্গলগীত ও শঙ্মুদঙ্গ গ্রভৃতি বাদ্য শব্দে ভগ- 
বানকে উত্থাপন করিবেক | অনন্তর লুগন্ধি তৈল পঞ্চামৃত 
নারিকেলোদক ও নানাবিধ ফলের রস, স্থগন্ধ ও আমলকীর 
রস, যবকন্ক, গাত্রে লেপন করাইয়। ্নানানস্তর গাত্রে তুলসী চূর্ণ 
সুগন্ধ চন্দন লেপন করাইবেক। 

২১। রাসঘাত্রা। | ইহ। কার্তিক মাসের পূণিমায় হইয়া থাঁকে | 

লৌকনাথ। আমরা জগন্নাথ সন্দর্শন করিয়া পরে লোক- 
নাথ সন্দর্শনে যাই। ইহা পুরীর মন্দির হইতে ছুই মাইল দুরে 
পশ্চিম দিকে অবস্থিত । রাবণ ইহা নির্মাণ করিয়াছিল বালয়া 
গ্রবাদদ থাকিলেও মন্দির গঠন দৃষ্টে পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। 
আমর! যে দিব তথায় যাই সে দিবল লোকনাগের যা 
উপলক্ষে অন্ততঃ ২০ হাজার লোক একাত্রত হইরাছিল। 
লোকনাথলিঙ্গ একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। লি্গঠা 
দ্বেবীগীঠের ভিতর । তাহার ভিতরে জলের শ্ড্িংথাকার় সর্বদ। 
ধীরে ধীরে জল উঠিতেছে ও অতিরিক্ত জল দেবীপীঠের উপর 
দিয়! চলিয়া যাইতেছে । লিঙ্গটা সব্বদাই জলে ডুবিয়া আছে। 
স্পিংটা অন্ত একটা পুদ্ধারণীর সহিত মংযুক্ত থাকা সম্তব। 
আমর! পৃজক বাক্ষণকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দির! দেবম্পর্শ করিয়া 
নমস্কার করিঃ। বলিলান। যথ।-- 


১৯৬ তীর্থদর্শন | 


“অন্গং শা হং কারণং কারণানাং 
শিবং কেবলং ভাসকং ভানকানাং। 
তুরীয়ং তমঃ পারমাদান্তহীনং 
গ্রপদ্ো পরং পাবনং দ্বৈতহীনং ॥ 
নমন্তে নমন্তে বিভো বিশ্বমূর্তে 
নমস্তে নমন্তে চিদাননামূত্তে। 
নমস্তে নমন্তে তপোধোগগম্য 
নমস্তে নমস্তে শ্রতিজ্ঞানগম্য ॥৮ 
ইতি দেবসার-শিবস্তবঃ | 
অনন্তর, আমর1 দেখিলাম, শতকরা ৯জন ধাত্রীর উপর 
মিষ্টান্ন লা মর্দিরের বহিদ্দেশে থাকিয়াই দেবের উদ্দেশে 
ভোগ প্রদান করিয়। ফিরিয়া যাইতেছে । মন্দিরের ভিতর 
প্রবেশ করা বড়ই ছুঃসাধ্য। শিবরাত্রি উপলক্ষে পৃর্বোক্র 
স্পীংয়ের মুখ বদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। ততকাণে 
যাত্রীরা ভিতরে যাইয়া লিঙ্গ সনর্শন করিয়া থাকে । সাধারণ 
লোকে শ্পিংয়ের বন্দোবস্ত অবগত নহে এজগ্ এই লদণ 
উহ] শুষ্ক দেখয়া অতিশঘ্ আশ্চর্যযান্বিত হইয়া থাকে। 
এই মান্দরের পারে একটী অপেক্ষাকৃত বড় মান্দরে 
হরপার্কতী রহয়াছেন। এই হরমৃক্তি ধাতুময়ী ও লোকনাথের 
ভোগমৃত্তি। লোকনাথ শ্রীন্পগন্লাথদেবেরর তোষাখানার 
দাওয়ান বলিয়া প্রত্যেক দিন রাত্রিতে তাহার ভোগমৃণ্ডিটা 
শ্রীমন্দিরের ভোষাখানায় আনীত হম, এবং, প্রাতঃকালে 
পুনর্বার স্বস্থানে নীত হয়। | | 
মার্কতের হদ। অনস্তর,। আমরা মার্কগেয় সরোবর 
সন্দর্শন করিতে আমি। ইহা শ্রীঞমন্দিরের অর্ধমাইল উত্তরে 
অবাস্থত। এই মার্কণেয় হুদ কষ্ণকর্ভুক নিশ্মিত বণিয়া 
কথিত আছে। যথা 


পুরুযোভমক্ষেত্র । ১৯৭ 


"তশ্মিন নীলাচলে বিগ্রা দেবরাজন্ত দঙ্ষিণে। 

ঘমেশ্বর ইতি খ্যাতে। যমসং্যম ততপরঃ ॥ 

মার্কত্ডেয়ঞ্চ তীত্রৈৰ তীর্থং ত্রেলোক্যপাৰনম্‌। 

যত্র স্বাত্ব। সুরাঃ সর্ব স্বপুরং প্রাপ্য, পুরা ॥ 

সার্কগেয়বটং বিপ্রা শ্বরং কৃষ্খেন নিশ্মিতং। 

হিতাথথং মহর্ষেশ্চৈব মার্কেয়ন্ত ধীমতঃ ॥৮ 

এই সরোবর তীরের দক্ষিণদিকে মার্কগেয়েশ্বরের মন্দির 

বহিয়াছে। মার্কত্ের খধষি এই স্থানে তপন্তা করিয়াছিলেন 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই মন্দির রাজা কুণুলকেশরী (৮১১-৮২৯ খু?) 
নিন্মাণ করিয়। ছিলেন, অতএব ইহা ১০৬৫ বতসরের উপর হইবে । 
মন্দিরের গঠন নিতান্ত মন্দ নহে। ইহা পঞ্চতীর্ধের অন্যতম ! 
ইহার কার্ধ্যবিধি। প্রথম মারকগেয়েশ্বরের নিকট প্রান! 
করিয়া তীর্ঘস্থানের অনুমতি লইবে। তৎপরে সরোবরে স্নান 
করিয়া স্বন্বমতে তিলক ধারণ করিবে। অনস্তর দেব ও 
পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া মহাগ্রদাদের পিও প্রদান 
করিবে। তৎপরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বুধতকে স্পশ 
করিয়া পুজা করিবে ততৎপরে অঙকুষ্ট দ্বারা দিঙ্গ ম্পর্শ করি! 
শক্তিকে মুষ্টি দ্বারা স্পর্শ করিবে। এতদ্বিষয়ে পুরুযোত্তম তরু 
বঙ্গপুরাণ বচন। যথা” 

পযার্কতেয়হদে গন্ধ! স্সাত্বা চোদম্মখঃ শুচিঃ। 

নিমজ্জেত্রীংশ্চ বারাংশ্চ ইমং মন্তরমুদ্দীরয়ন্‌। 

সংস্ারসাগরে মগ্নং পাপগ্রস্তমচেতনং | 

পাহি যাং তগনেত্রসথ ত্রিপুপ্নারে নমোহন্ত তে। 

নমঃ শিবায় শাস্তায় শর্বপাঁপহরার চ। 

স্লানং করোমি দেবেশ মম নহ্যড পাতক॥ 

নাভিমাত্রজলে স্বত্ব! বিদিবদ্দেবতামুনীন্‌। 

ভিলোদকেন মতিমান্‌ পিহুনন্তাংশচ তর্পয়ে্ 
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স্নাত্বৈব তু তথা তত্র ততো গচ্ছেচ্ছিবালরঙ্। 

প্রবিশ্ত দেবতাগারং কৃত্বা তু ত্রিঃগ্রদক্ষিণং ॥ 

মূলমন্ত্রেণ সংপুজ্য মাঁকওেয়স্ত চেশ্বরম্‌। 

অঘোরেণ চ মন্ত্রেন প্রণিপত্য গ্রপাদয়েত॥ 

ত্রিলোচন নমন্তেস্ত নমস্তে শশিভৃষণ। 

পাহি মাং ত্বং বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোহস্ত তে ॥ 

মাকঙেয়হদে ত্বেবং স্বাত্বা দৃষ্টা তু শঙ্করং। 

দখানামশ্বমেধানীং ফলং প্রাপ্রোতি মানবঃ ॥ 

পাগৈঃ সবৈরর্বিনিম্মুক্তিঃ শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ 

তত্র ভূত্তা বরান্‌ তোগান্‌ যাবদাভূতসংপ্লবম্‌। 

ইহলোকং সমাসাদ্য ততো মোক্ষমবাগুয়াৎ ॥” 

এই মন্দিরটা মূল, মোহন ও নাটমন্দিরভেদে তিন অংশে 

বিভক্ত। ইহার চতুদ্দিকে আদ্যনাথ, হরপাব্ধতী, ষণ্ীমাতা, 
ধড়ানন, পঞ্চপাগুব-পিঙ্গ ও ধবলেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছে। অনন্তর, 
মন্দিরাভ্যন্তরে যাইয়! মৃত্তি সন্দর্শন করিতে করিতে প্রার্থনা 
করিলাম, ধিনি মুকতুপুত্রকে কৃতান্তহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া 
তন্নামে বিশ্রুত হইতেছেন, ঘিনশি যোগিগণের ধ্যান লভা, 
ঘিনি নিত্য ও সর্কভৃতের বীজন্বরূপ, তাদৃশ চৈতন্ময় দেবাদি- 
(বকে হৃদয়কমল মধ্ো ধ্যান করি। যিনি পরিদৃশ্তমান বিশ্ব 
সংসারের স্ৃষ্টি-স্থিতি-সংহাঁরাদি অভিনয়ের একমাত্র কর্তা, সমগ্র 
জগতের একমাত্র ভর্তা, শান্তা, দীনপাতা সেই আদ্য বীজকে 
অভিবাদন করি। ধাহাতে এই বিশ্বসংসার অনাদ্িকাল হইতে 
পূর্ণ ক্ফত্তি পাইতেছে, ধাহার প্রতৃত্বের তুলন! ছুল্লভি, নেই 
আদিদেবের শরণাপন্ন হই। যিনি এক হইলেও বহুরূপে 
বিদ্যমান আছেন); ঘিনি সমুদায় বিশ্বের আদি অন্ত ৭ মধ্যে 
বাপ্ত হইরা রহিয়াছেন, সেই দীপ্যমান পরমদেব আমাদেব 
শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। যিনি যোগিগণের বরণীয়, সন্বব্যাপী 
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সনাতন ও ভক্তবৎসল, তিনি আমাদিগকে কৃতান্ত হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ করুন । অনন্তর এই বলিম়া স্তব করিলাম । 
“বন্দে দেবমুমাপতিং স্রগুরুং বন্দে জগৎকারণং 
বন্দে পন্নগভষণং মুগধরং বন্দে পশূনাং পতিং। 
বন্দে হুর্যাশশাঙ্কবহ্থিনয়নং বন্দে মুকুন্দ প্রয়ং 
বন্দে তক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করং ॥” 
ইতি অপরাধভঞ্জনস্তোত্রে | ২। 
সরোবরের পূর্ব তীরের মধ্যভাগে কৃষ্থমূপ্তি কালীয় সপের 
কণার উপর ঈাড়াইয়। বংশী বাজাইতেছেন। কালীয়দমনোত্নবের 
সময শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগমৃত্তি এই স্থানেই আইসে। ইহার 
উত্তরভাগে একটা মন্দিরে সপ্ত মাতৃকার মূর্তি, তৎপরে গণেশ, 
নবগরহ ও নারদের মূর্তি রহিয়াছে । সপ্ত মাতকা মুর্তি ঘা, 
বাঙ্গী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুওা। 
বথ', হেমাদ্রিব্তথগ্ডে। 
“তত্র ৰান্ষী চতুর্ব্তী ষড় ভূজ! হংসদংস্থিত।। 
পিঙ্গলা ভূষণোপেতা মৃগচক্মোন্তরীরকা ॥ 
বরং শ্ত্রং ক্রবং ধত্তে দক্ষবানভত্রয়ে ক্রমাত ॥ 
বামে তু পুস্তকং কুপ্তীং বিত্রতী চাতমপ্রদ|॥ 
মাহেশ্বরী বুষারূঢ। পঞ্চবন্তা ভ্রিলোচন। 
শুরন্দৃহ্জ্টাজুটা শুরু সর্বস্থথ প্রদা ॥ 
বড় তূগ। বরদ। দক্ষে গত্রং ডমরুকং তথা । 
শলঘণ্টাভয়ং বামে সৈব ধন্তে মহাতুজ। ॥ 
কৌমারী রক্তবর্ণ। শ্যাৎ যড় বক্তা সাকলোচনা। 
রবিৰাহ্র্মযূরস্থা বরদ] শক্কিধারিণী ॥ 
পতাকাং বিভ্রতী দডঞ্চাপং বাণঞ্চ দক্ষিপে। 
বামে চাপমধে ঘণ্ট।ং কমলং কুক্ধুটং তব; | 
পরশ্ুং বিত্রতী তীক্ষং তদধস্থভয়ান্বিত| | 
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বৈষ্ণবী তার্ষাগা শ্তামা ষড় ভূজা বনমাঁলিনী ॥ 
বরদ! গদিনী দক্ষে বিভ্রতী চাহ্বজত্রজম্‌। 
শঙ্খচক্রাভয়া বামে সা চেয়! বিলসুজা ॥ 
কৃষ্ণবর্ণ। তু বারাহী শৃকরাম্তা মহোদরী। 
বরদ দ্ডিনী খ খড়াং বিত্রুতী দক্ষিণে সদা ॥ 
খেটপাণাভয়া বামে সৈব চাঁপি লদস্তুজ। 
রত্্রী সহঅুক্‌ সৌম্য। হেমাভা গজসংস্থিতা। 
বরদা হুত্রিণী বজ্কং বিশত্যপ্ধস্ত দক্ষিণে। 
বামে তু কলসং পাত্রং ত্বভয়ং তদধ£করে ॥ 
চাবুণ্তা প্রেতগ! রক্তা বিকৃতান্তাভিভূষণ।। 
দংস্রাগ্রক্মীণদেহ! চ গর্তাক্ষী ভীমরূপিণী ॥ 
দিগ্বাহুঃ শ্তামকুক্ষিশ্ মুশলং কবচং শরং। 
অস্কুশং বিভ্রুতী খডগং দক্ষিণে ত্বথ বামতঃ ॥ 
খেটং পূর্ণধনুর্দগুং কুটারঞ্চেতি নিত্রতী। 
চণ্ডিক। শ্বেতবর্ণ স্তাৎ শবারূঢ়া চ ড় তুজা ॥ 
জটিল বর্ত লত্র্যক্ষা বরদ! শূরধারিণী ॥ 
কর্ণিকাং বিজ্রতী দৃক্ষে পানপাত্রাভয়ান্ততঃ | 
ইত্যেবং মাতরঃ প্রোক্তা বূপতেদব্যবস্থয়! ॥” 
মূর্তি কটা ক্লোরাইট প্রস্তরে নির্ষিত। ইহাতে শিলপানৈপুণ। 
যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পুরাণে কৌন কোন মূর্তি ষড় তজা 
দশতৃজা ও ছাদশতৃজ। 1 বলিয়! বর্ণিত হইলেও এস্কানে সকল- 
শুলিই চতুভূজ। দেখিলাম। | 
অনন্তর, আমরা ইন্ত্রদ্যুয় সরোবর দেখিতে গমন করি। 
ইহাও পঞ্চতীর্থের অন্ভতম | ইহ শ্রীমন্দিরের ঈশানকোণে ২।০ 
মাইল দূরে ও গুগিচাগড় হইতে ১॥ পোয়া পথে অবস্থিত। 
উহা দীর্ঘে ৪৮৬ ফুট ও প্রস্থে ৩৯৬ ফুট হইবে, ইহার চতুদ্দিক 
প্রস্তরে বাধান। ইহার অন্ত নাম অশ্বমেদাঙ্গ। উত্কল থণ্ডে 
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১৮ ধায়ে বর্ণিত আছে যে, ইন্্র্ধায় রাজ। বজ্জের দক্ষিণাস্বরূপ 
বেনকল গাভী দান কাঁরয়াছিলেন) সেই সমস্ত গাশার খুরাগ্র 
দারা যেখাত ১ইয়াছল, তাহারই নাম ইন্দ্রঠাম় সরোবর | এই 
পূণাপ্রদ তীর্থে কান কারিরা দেব ও পিতৃগণের গণ কারলে 
নহজ্র অশ্বমেধ যজ্জের ফল লাভ হইয়া থাকে । যথ। চ ৰক্গপুরাণে, 

“তাতে গচ্ছেদ্দিজশ্রেচাস্তীর্থং যজ্ঞাঙ্গসস্ত বং । 

ইন্দরদযযনসরো নাম যত্রান্ত্রে পাবনং গুভং ॥ 

গন্ধ তত্র শুচিঃ শ্রীমানাচম্য মনসা হরিং। 

ধ্যাত্বোপস্থার চ জপনিদং মন্্রমুদীরয়েৎ ॥ 

অশ্বমেধালসন্ত,ত তীর্থ সব্বাঘনাশন। 

স্নানং ত্বরি করোম্যদ্য পাপং হর নমোহস্ত তে ॥ 

এবছুঙ্চার্য্য বিধিবৎ স্বাত্বা! দেবানৃষীন্‌ পিতুন্‌। 

বে চান্ঠাংশ্চ সন্তর্পাচগ্য বাগ্য হই ॥ 

দক্ব। পিনুণাং পিগাংশ্চ সংপূজা পুরুযোন্মং 

দশা শ্ুদেধিকং সমাক্‌ ফলং গ্রাপ্পোতি মানবঃ 
এই নরোবৰে অনেকগুলি বৃহৎ কচ্ছপ আছে। প্রবাদ এই 
যে, ইন্দ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়। পিজ নামে তাহ] চিরকাল 
বিখ্যাত হবে এবং পাছে বংশ থাকিলে তাহার কী লোপ 
হয়, ইহা মনে করিয়। স্ববংশ নাশের জন্য প্রার্থনা করিবার পর 
শীঞ্ীনগন্নাথদেবের বরে তাহার সন্তঠিগণ কচ্ছপরূণে পরিণত 
হইয়াছে । দেব তাহাকে আরও বরপ্রদান করিলেন যে, “এই 
মন্দির ভগ্ন হইলে পর যে কেহ ইহা শির্মাণ করুক না তাহাতে 
তোমার কান্তি লোপ হইবে না)? এই কচ্ছপ নকল যাত্রি-প্রদ ্ত 
খই মুড়কী ও তীর্প্রদন্ত পিগড মকল ভক্ষণ করিয়া াকে। 
এই পুষ্করিণীর দক্ষিণ তাঁরে, মোপানে পূর্বধারে নৃদিংত- 

দেবর মন্দির ও পশ্চিম তীরে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির রহিয়াছে! 
উৎকল থ.ণ্ড মামরা দেখিতে পাই হন্্রদ্যন্ন নৃসিংহদেবের 
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প্রতিষ্ঠা করিয়া তাভার সম্মুখেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন] এই জন্তই 
এই ক্ষেত্র অশ্বমেধ ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । নৃসিংহদেবের মান 
গঠন নৃষ্টে পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। অনন্তর নৃসিংহ মু 
সন্দর্শন করিয়া প্রার্থন|! করিলাম, যে দেব তক্তগ্রাবর প্রহলাদের 
মান রক্ষার্থে স্তত্ত হইতে আবিভূতি হইয়া হিরণাকশিপুক 
সংহার করিয়াছেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে আমরা দেই 
আদিপুরুষকে অভিবাদন করি । আমর! সংসার মোহরূপ হিরণা, 
কশিপুর বশবর্তী হইয়া কামক্রোধাদিরূপ দৈত্যগণ কর্তৃক সতত 
প্রপীড়িত আছি। সেই দৈত্যহ! ভগবান্‌ নৃসিংহদেব মোহকে 
বিনাশ করিয়া আমাদের রক্ষা করেন ইহাই আমাদের প্রাথন।। 
'্স্ত প্রভা প্রভবতো জগদও-কোটা- 
কোটিঘশেষ-বন্থুরাদি-বিভূতি-ভিন্নম্‌। 
তদ্ৰৃক্গ নিষ্কলমনস্তমশেষভূতং 
গোবিন্মমাদ্িপুরুষং তমহং ভজামি ॥৮ 
ৰন্ধাগসংহিতা, ৫ অঃ) ৪৬ শ্রোক। 
ধাহার প্রভ। হইতে কোটা কোটা ৰঙ্গাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে, 
কোটা কোটা ৰঙ্ধাণ্ডে ধাহার অনন্ত বিভৃতি বিদ্যমান রহি- 
মাছে, সেই নিষ্কলঙ্ক। অনত্ত, অশেষ-ভূত, গোবিন্দ, আদ 
পুরুষকে ভজনা করি। 
“নমে। বিজ্ঞান-মাত্রায় পরমানন্দ-মূর্তয়ে | 
আত্মারামায় শাস্তায় নিবৃত্ব-দ্বৈত-দৃষ্টয়ে ॥ 
আত্মানন্দান্ৃভৃটত্যব স্ন্ত-শক্জার্শায়ে নম?। 
হষীকেশায় মহতে নমস্তেহনস্তমূর্তীয়ে ॥ 
বচস্থ্যপরতং প্রাপ্য য একো মনসা মহ। 
অনামরূপশ্চিন্নাত্ত্ঃ সোইব্যান্নঃ সদসত্পরঃ ॥ 
যম্মিক্পিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে। 
মুগ্নয়েঘিব মৃজ্্রাতিত্বন্মৈ তে ৰুদ্ধণে নমঃ ॥ 
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নর সপৃশস্তি ন বিদুর্মনো বৃদধীন্িয়াসবঃ। 
অন্তর্ধহিশ্চ বিততং ব্যোম-বত্তন্নতোহম্ম্যহং ॥ 
্ীমন্ভাগবত, ৬ স্বন্ধ। ১৬ অঃ, ১৯-২৩ শ্লোক । 
তগবান্‌ বিজ্ঞানময়, নির্রিকাঁর আনন্দময় বিগ্রহ, নারায়ণকে 
নযস্কার করি। তুমি আত্মারাম, শান্ত, তোম! হইতে দৈতাদৃষ্টি 
নিবৃত্ত হয়, ভোমাকে নমস্কার করি। হে গ্রতো ! তুমি আনন্দ ও 
অন্ুভূতি-স্বরূপঃ তোমাতে রাগদ্বেষাদি নিত্য নিবৃত্ত আছে, 
তুমি বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর) তুমি অতি মহৎ তুমি 
অনন্তযুন্তি, তোমাকে নমস্কার করি। মনের সহিত বাক্য 
ধাহাকে না পাইয়া প্রতিনিবুত্ত হয়; ঘিনি একাকী প্রকাশ 
পান, বীহার নাম নাই, রূপ নাই, ধিনি চিন্াত্র, কার্ধা ও 
কালের কারণ, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুণ। হে বিভে! 
ধাহাতে এই জগৎ অবস্থিতি করে ও লয় প্রাপ্ত হয়, আর 
বাহ! হইতে এই জগৎ জন্মে আরও মুগ পদার্থ সকলে 
মৃত্তিকার ন্যায় ধিনি চরাচর বস্ত মকলে অনুস্থ্যত রহিয়াছেন, 
তুমি সেই ব্ুক্ধঃ তোমাকে নমঞ্কার করি। আকাশের গ্যায় 
অন্তরে ও বাহিরে বিতত হইলেও, ফাঁহাকে মম, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও 
প্রাণ অবগত হইতে পারে না; তিনিই বন্ধ) তাহাকে ননষ্কার 
করি। 
অনন্তর, আমর! নীলকণঠ মৃত্তি সন্দর্শনে যাই। ইহা শঙ্করের 
ষটমুস্তির অন্ততম*। নীলমাধবের দম? হইতেই এই সকল মুষ্তি 
বর্তমান ছিল,। উৎকল থণ্ডের ৪২ অধ্যায়ে পুরুযোত্তমঙ্গে 








টিটি 
* উৎকল খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়। 
'তথন ক্ষেত্রস্থামী ভগবান্‌ বিষণ সেই অষ্টধা বিভত রুদ্রকে সেই ক্ষেত্রের 
অষ্টদিকে স্থাপন করিয়া আপনি মধ্যে অবস্থিতি করিলেন। সেই শঙ্করের 
অষ্ধা ভিন্ন মূর্তির এই উপাধি-বিশেষ। কপাললোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল, 
যমেশ্বর, মার্কওেয়, ঈশান, বিবেশ ও নীলক, রুত্রের অষ্টধা মুর্তি। 
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শঙ্খাকৃতি বালয়া কথিত আছে। নীলকণেশ্বর ইহার পশ্চিম 
ভাগে অবস্থিত । ইন্দ্রদ্ায় রাঁজাও এই স্থানে প্রথমে আপিযা 
এই মু্তি সন্দর্শন করিরাছিলেন। এই মু্তি পুরাতন হইলে? 
ইহার মন্দিরটি নূতন বলিয়া বোধ হয়। আমরা মন্দিরাত্যন্তরে 
যাইয়া দেবের লিঙ্গমুর্তি সন্দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলাম। 
“মনোইন্ত্র শিবোহন্তাত্র শক্তিরন্যাত্র মারুতঃ 
ইং তীর্থামদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনা: ॥ 
আত্মতীর্থং ন জানস্তি কথং মোক্ষো বরাননে 1! ॥” 
জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র, ৪৮। ৪৯ শ্লোক | 
“তাঁমস প্রকৃতির লোকের মন অন্য স্থানে, শিব অন্ত স্থানে, 
শক্তি মন্য স্থানে, বায়ু অন্ত স্থানে ও “এই তীর্থ এই তীথ' 
এইবূপে ভ্রমণ করে। হে বরাননে! যাহারা আত্মতীর্থ জ্ঞাত 
নহে; সুতরাং তাঙ্গাদের কিরূপে মোক্ষলাভ হইবে |” 
আমরা ৰহু তীর্থ পর্যটন করিয়াছি, অনেক বিগ্রহমূর্তিও 
দর্শন করিয়াছি, কই মনের শাস্তি তো পাইলাম ন1। শান্ত্রবাক্য 
করদাচ মিথ্যা নহে । আমরা সংলার মায়ার অন্ধ হইয়। আত্ম 
তীর্থ বিশ্বরণ কারতেছি। যাৰৎকাল আমর! আপনাপন হৃদয় 
তীর্থে সবর প্রাণির অন্তরস্থ ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে না পাৰিব, 
তাবৎকাল আমাদের মুক্তি হইবে না। কেবল “তীর্ঘ তীর্থ” 
করিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে যাইয়! সেই আদ ৰাজের মৃত্থি 
বিশেষে সন্দর্শন করিলে কি ফল হইবে। 
প্য৷ প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েখনপায়িনী। 
ত্বামনুম্মরতঃ সা মে হ্ৃদয়ান্মীপদপ্পত ॥” 
পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপ, ২৯২ শ্লোক ॥ 
“হে ঈশ্বর! আমি আপনাকে স্মরণ পুরঃসর এই প্রার্থনা 
করিতেছি থে, অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অনিত্য বিষয়ে যেন্ধপ 
দৃঢ় প্রীতি জন্মে, আমার যেন আপনার প্রতি সেইরূপ অচলা 
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প্রীতি থাকে, কখনও যেন অন্তঃকরণ হইতে আপনার প্রতি 
আমার প্রীতি তিরোহিত ন। হয়।” 

যিনি সাগর মন্থনকালে গরল পান করিয়া! বিশ্ব সংসার রক্ষা 
করত নীলকঠ নামধারী বলিয়া পুরাণে কথিত, তিনি আমা- 
দিগকে ভবরসংপার-গরল হইতে রক্ষা করন। যিনি সর্বভূতে 
গৃঢরূপে অবস্থিত আছেন, সেই সর্বভূতের অন্তরাত্বী আম- 
দিগকে সদ্ৰৃদ্ধি প্রদান করুন। যথা, যোগবাশিষ্ঠ। 

“অশিরস্কমকারাভমশেষাকার-সংস্থিতম্‌। 
অলজ্রমুচ্চরস্তং স্বং তমাতআ্মানমুপাম্মছে ॥” 

“ধিনি মস্তকাদি-অব্মব-বিহীন, যিনি প্রত্যেক বস্তুতে সম- 
তাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ধিনি “মামি আছি” এই বাক্য 
অজশ্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমর! সেই পরমাস্মার উপা- 
সন। করি।” 

পর্দিবি ভূমৌ তথাকাশে ৰহিরস্তম্চ মে বিতুঃ । 
যে! বিভাত্যবভানাস্ত্া তন্থৈ সর্বাত্মনে নমঃ | 
যোগবাশিষ্ট, ২ সর্গ, ১ প্লোক। 

“যিনি স্বর্গে, মহীমগ্লে) অন্তরীক্ষে,। আমার অন্তরে ও 
বাহিরে নিরন্তর প্রকাশিত আছেন, নেই সর্ধপ্রকাশক সর্বা- 
স্মাকে সতত প্রণিপাত করি |” 

“স্থিতং সর্বত্র নিল্লিপ্তমাত্মরূপং পরাৎ পরম্। 
নিরীহমবিতককঞ্চ তেোক্পং নমাম্যহ ম্‌ ॥” 
বঙ্গবৈবর্তপুরাণ? 

“যিনি আঁন্বূপে ও অবিপ্ত-তাবে সর্বত্র অবস্থিত আছেন, 
সেই নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোময়কে বারংবার নমস্কার 
কর ।” 

অন্তর, আমর! গুখিচা গড়ে আসিলাম। ইহ শ্রীমন্দির 
হইতে ২মাঁইল দুরে ঈশানকোণে অবস্থিত । এই স্থলে রাজ ইত" 


১৮ 
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দাক্স প্রথমে আসিয়া অধিবাস করেন। হয়মেধ সমাঁপনাত্তে বিশ্ব 
কণ্মা এই স্থানেই বক্গদারু হইতে ও'কার মুদ্তি নিম্মীণ করেন। 
ইন্ত্রদ্যয়ের পাটুরাণার নাম গুওচ1 ছিল এই গড় তাহারই নামে 
খ্যাত হয়। হহার প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ৪৩০ ফুটু ও প্রস্থে ৩২৭ ফুট 
ইহার চতুদ্দিকে যে প্রাচীর আছে তাহা ৫ ফুট্‌ বিস্তৃত ও ২০ কুট 
উচ্চ। ইহার পশ্চিমভাগে সিংহদ্বার, উত্তরতাগে বিজয় দ্বার ও 
মধ্যস্থলে দেবাগার। এই দেবাগারকেও চারি অংশে বিভক্ত 
বলা যাইতে পারে। দেবল বা মূলস্থান দীর্ঘে ৫৫ ফুট্‌ ও গ্রন্থে 
৪৬ ফুট, ভিতর সার! দীর্ঘে ৩৬ ফুটু ও প্রস্থ ২৭ ফুটু। ইহা 
৭৫ ফুটু উচ্চ হইবে। ইহাতে ক্লোরাইট প্রস্তরে নিশ্মিত 
১৯ কুট্‌ দীর্ঘ ও ৩ ফুট্‌উদ্ধীবেদী আছে। ইহা! রত্ববেদী নামে 
খ্যাত। রথযাত্রা উপলক্ষে দেব আসিয়া! তথায় ৭ দিবগ 
থাকেন। মোহন দীর্ঘ-প্রস্থে ৪৮ ফুটু। নাটমন্দির দীর্ঘে 
৪৮ ফুট, ও প্রস্থে ৪৫ ফুটু। ভোগমগ্প দীর্ঘে ৫৯ ফুট. ও গ্রন্থে 
২৬ ফুট. । এই পুরী, জনমপুর, জনকপুর বা মাঁসী বাড়ী বলিয়! 
খ্যাত হইয়া থাকে। এই স্থানে রীঞ্জগন্নাথদেবের প্রথম মৃত্তি 
নিদ্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে জনকপুর কহে ; অথবা শ্রীজগ- 
শ্নাথদেব হন্ত্রত্যন্নের অশ্বমেধ যজ্জের ফল স্বরূপ বলিয়া, ইন্দ্র 
তাহার জনকস্বরূপ হয়েন। আর, এই পুরীটিও ইন্ত্রত্যুয়ের বাটা 
এজন্য জনকপুর খলিয়া বিখ্যাত হইবে। রথধাত্রার সময় দেব 
সংহদ্ধার দিয়া প্রবেশ করেন ও বিছয় দ্বার দিয়! প্রত্যাবৃত্ব 
হন। এই সময় ভিন্ন অন্ত সময়ে ইহার দ্বার রুদ্ধ থাকে। কিন্ত 
যাত্রিগণ ইন্দ্র সরোবর দেখিতে যাইয়া! জনকপুর দর্শন 
করিতে ইচ্ছা করিলে পয়সা দিলেই তাহ দেখিতে পাইরা 
থাকে। 

অনন্তর, আমরা চক্রতীর্থে গমন করি ইহা বালগণ্ডি নালার 
ধারে লমুদ্রতীরে ও চক্রনারায়ণ মন্দিরের অনতি দুরে অবস্থিত। 
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ইঠা একটা ক্ষুপ্র সরোবর | ইহাঁর জল সুমিষ্ট, এখানে লোকে 
শ্রাদ্ধাদি করিয়া বালুকাপিগ প্রদান করিরা থাকে । পাগ্ারা 
কহিল এই চক্রতীর্থের ধারে প্রথম শ্রীজগন্নাথদেবের মৃত্তির জন্য 
চন্দন কাঠ (ৰ্ধনার) আসিয়াছিল। এই চক্রতীর্থের ৩০ ছুট 
উত্তর ভাগে চক্রনারায়ণ-মুন্তি ও তাহার ঈশান দিকে শৃঙ্খল 
বন্ধ হনুমানের মুষ্টি রহিয়াছে। 
শ্বেতগ্গ। | ইহ! শ্রীমন্দিরের উত্তর ভাগে অবস্থিত । ইহার 
ধারে শ্বেতমাধব ও মংস্তমাধব অবস্থিত রহিয়াছেন। এই 
তীর্থটা অতি পৃণ্যপ্রদ বলিয়া যাত্রিমাত্রেই ইহা দর্শন করিয়! 
থাকে। পুরুযোত্তমমাহ্াক্ম্যোক্ত বচন যথা) 
“তত্র নীলাচলে বিপ্র শ্বেতগঙ্গ। ইতি শ্রুতা। 
শ্বেতনাধবরধাপণ তত্রান্তে ভগবান্‌ গ্রভূঃ ॥ 
মত্স্তমাধবস্তত্রেব বেদবেদাঙগপারগত। 
উভযোদ্টমংযোগে কীটো। মুক্তিমবাপরযাৎ॥ 
ৰন্ধরশ্চ সুরাপশ্চ গোস্বো বা | পিতৃঘাতকঃ। 
তে সর্কে মুক্তিমায়াস্তি মধ্যে চ শ্বেতমত্গগ়োঃ 
শ্বেতায়াঞ্চ নরঃ স্াতব। দৃষ্ট1 হো শ্বেতমৎস্তকৌ 
পাপানি চ পরিত্যজ্য স্বেতদ্বীপে ব্রঙ্ধেৎ ক্ৰং 
ৰন্ধপুরাঁণ বচন থা 
“শ্বেতগঙ্গাং নরঃ শ্লাত্বা যঃ পশ্তেৎ শ্বেতমাধবং | 
কুশাগ্রেণাপি রাজেন্দ্র শ্বেতগাঙ্গেয়মদু চ। 
পৃষ্টা স্বরগং গমিষান্তি মন্তক্তা যে সমাহিতাঃ |” 
যমেশ্বর। ইহা শ্রীমন্দির হইতে অর্ধ মাইল দুরে অবস্থিত। 
উৎকলবণ্ডে উক্ত আছে যে, শঙ্কর এই স্থানে মের সংযম নষ্ট 
করিয়াছিলেন বলিয়া যমেশ্বর নামে খ্যাত হয়েন। ইহার পুঙ্তা 
কারলে কোটিলিঙের পূজার ফল হইয়া থাকে । ইহার মন্দিরটা 
সাধারণ মন্দিরের হ্ায়। যথা, কপিলসংহত। 
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“্যমেশ্বরং সমালোক্য পুজযিত্ব! তু ভক্তিতঃ | 
নরঃ শিবমবাপ্রোতি যমদগুবিবঞ্জিতঃ ॥৮ 
অলাবুকেশ্বর। ইহা যমেশ্বরের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত 
9 রাজ! ললাটেন্দু কেশরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ক্পিলসংহিতায় 
উক্ত আছে, অপুত্র ব্যক্তিও এই স্থানে দেবদূর্শন ও পূজা করিয়া 
পুত্রবান্‌ এবং কদাকার ব্যক্তিও স্বন্দর হইয়া থাকে । যথা 
“তন্ত পশ্চিমদিকৃভাগেইলাবুকেখরমংজ্ঞকঃ। 
আশ্রয়িত্বা নরস্তঞ্চ মনোরথমবাপুয়াৎ। 
অপুত্রঃ পুন্রবাংশ্চৈব ব্যঙ্গঃ কন্দপরূপধূক্‌। 
ভবতোব মহীপাল তন্ত লিক্স্ত সেবনাৎ ॥৮ 
কপালমোচন। ইহা! অলাবুকেশ্বরের অনতিদুরে অব- 
স্ভিত। কিংবদন্তী এই যে, কালউভৈরবের হস্তস্থিত কপাণ 
( বন্ধার পঞ্চম বস্তু) এই স্থানে মুক্ত হয় এবং তাহাতেই তাহার 
বন্গহত্যা পাপ অন্তর্ধত হয়। এতদ্বিষয়ে কপিলসংহিতাবাক্া 
যথা)-- 
“কপালমোচনো নাম লিঙ্গং সন্রিহিতং প্রভো ৷ | 
তং দৃষ্া বিধবৎ ভক্ত্যা ৰুদ্ধহত্য। বিমুচ্যতে ॥” 
অন্ত কপালমোচন তীর্থের বিষয় আমর! রামেশ্বরে দেখিয়াছি 
ও তাহার পৌরাণিক বিবরণ দিয়াছি। যাত্রিমাত্রেই পাপশাস্তি 
মানসে এই কপালমোচন তীর্থে সৎ স্থান করিয়! থাকে । 
পাণ্ডা। অনঙ্গভীমদেব পুরুষোত্বমে শ্রীমন্দির নিম্মাণ 
করিয়া৪৫০ঘর বেদল্ঞ বান্ষণকে যাজপুর হইতে আনাইয়া পুরীতে 
বাস করান। বর্তমান পাণ্ডার তাহাদেরই সন্ততি হইবেন। 
ইহাদের পূর্বপুরুষের! বেদজ্ঞ হইলেও এক্ষণে ইহার! বেদের 
কিছুই জানেন না, অধিক কি, ইহাদের অবশ্ত জ্ঞাতব্য উতৎকল- 
খণ্ড পুরাণ পর্যন্তও ইহারা জ্তাত নহে। হহারা পাওা-গিরির 
অনুরোধে বাঙ্গালা, হিন্দি ও মারহান্রী কথা-বার্তা কহিতে শিক্ষা 
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করে। ইহারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে নানা রকমে পয়স! 
আদায় করিয়া থাকে । পাণ্ডার সংখ্যা এক্ষণে ৭৮৪ ঘর। প্রার 
সকলেরই অবস্থ। ভাল । সকলেই যাত্রিদিগের নাম ধাম খাতায় 
লিথিয়। রাখে, এজন্ত একজন অপরের যাত্রী লইতে পারে ন1। 
ইহা ভিন্ন শাসনের ৰান্গণেরা শ্রোত্রিয়। তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ বেদ্বাধায়ন করিয়া থাকে । যাহারা খুরদহের রাজপ্রদও 
জমী ভোগকরিতেছে, তাহারা মন্দির মোহনের দক্ষিণ দরজার 
অগ্রিকোণের মণ্ডপে বসিয়া রাজার মঙ্গল জন্ত পুরুষস্ক্ত ও সহত্ত 
নাম পাঠ করিয়া থাকে। 

পুরীর জল অতি উত্তম নহে, এস্থানের বায়ু অগ্রহায়ণ 
হইতে বৈশাখ পথ্যস্ত উত্তম ও তৎপরে অবিশ্ুদ্ধ হইয়া থাকে, 
এজন্য তৎকালে প্রায়ই সংক্রামক রোগ দুষ্ট হয়। পুরীর ভিতর 
ও পুরীর রাস্তায় যে সকল যাত্রী থাকিবার আবাস আছে 
তাহ! সরকারী স্বাস্ত্যরক্ষকেরা পরিদর্শন করিয়া থাঁকেন 
বলিয়া অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার থাকে । প্রত্যেক আবাসের 
লাইসেম্ন লইতে হয় বলিয়া প্রায়ই পরিদশন-সময়ের পুব্রে 
আবান-গৃহখুলির সংস্কার কার্য হইয়! থাকে । 

পুরীর মধ্যে যে, চিকিৎসালয় আছে তাহা অতিশয় বৃহৎ । 
ইহা গুপ্ডিচা হইতে পশ্চিমে একমাইল দূরে অবস্থিত। 
এখানে যাত্রীমীত্রেই বিনা বায়ে চিকিৎসিত ও ওধধ প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে । এক্ষণে, আমরা পুরুষোন্তমক্ষেত্র সম্বন্ধে কিঞ্িৎ 
আধ্যাত্মিক র্যাখা। করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 





প্রীক্রীজগন্নাথদেবের আধ্যাত্িক অর্থ। 
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সাঁনযাত্রা ও রথধাত্র! প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উৎসব উপ. 
লক্ষে প্রতি বৎসরে লক্ষ লক্ষ চতুর্বর্ণের হিন্দু যাত্রী পুরুযোত্তম 
ক্ষেত্রে শ্রীপ্রীজগন্নাথদেব-দশনার্থ আগমন করিয়া থাকেন এবং 
তথায় উপস্থিত হইয়া দ্ারুময়ী' শ্জগন্নাগ-মৃত্তি দর্শন করিয়া 
আত্মাকে কতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। অধিকনস্ত বর্ণাশ্রম ধণ্ম 
বিস্বৃত হইয়! জাতি-নিব্বিশেষে সকলের সঠিত ত্রাতৃভাবে মুক্তি 
মণ্ডপে একত্রে উপবেশন করিয়া মহাপ্রধাদ ভক্ষণ করিতে 
করিতে পরম্পরের মুখে তাহ! আদান প্রদান করিয়া ততকালের 
জন্থা ইহ জীবনের নার্থকতা৷ ভাবিয়া থাকেন; পরন্ত দেবপ্রাঙ্গণ 
*ইতে প্রতিনিবুত্ত হইয়াই সে বিশ্বজনীন ত্রাতৃত্তাৰ বিস্মরণ 
করিয়া থাকেন। শান্ত্রাদিতেও “জগন্নাথমুখং দুষ্টা পুনর্জন্ম ন 
বিদাতে ৮ প্রথস্তং বামনং দৃষ্টা' পুনর্জন্ম ন লভ্যতে।” ইত্যাদি 
নানাবিধ বচন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এ সমস্ত শাস্ত্রবচনের 
তাৎপর্য কি, হস্ত-পদাদি শূন্য “দারুময়ীঃ শ্রীজগন্নাথ মূর্তির প্রক্কত 
অর্থ কি, কি উদ্বেশেই বা তাদৃশ কলেবর নিশ্মিত হইয়াছে, কি 
জন্ঠই বা পুরীমধ্যে উচ্ছিষ্টান্ন ভোজনাদির বাবহার হইয়াছে, 
তাহার প্রকৃত তত্ব অনুসন্ধানে কয়জন উৎসুক ? আমরা এতৎ 
সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠরগণের অব- 
গতির জন্য নিয়ে লিপিৰদ্ধ কাঁরিলাম। 

ূর্বকালে হূরধ্যবংশ-মস্তুত রাজ! ইন্তরছায় শতার্বমেধ 
যন্ঞান্তে সমুদ্র তীরে এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশ্বকর্মা 
অতি গোপনে থাকিয়া তাহার শিল্পকার্যোর চরম সীমা স্বরূপ 
এই মূর্তির নিদ্মান করেন, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করি 


পুরুযোত্তমক্ষেত্র। ২১১ 


গাঁছি। ইন্ায়্ নূপতি পরম ভাগবত ও তন্বজ্ঞানী ছিলেন, তিনি 
সংসারাসক্ত জীবগণকে নিতাস্ত তত্বজ্কান-বিমুখ অবলোকন 
করিয়া, দয়াপরবশ হইয়াই যাহাতে সহজ উপায়ে সাধারণ মানবে 
তন্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, এই অভিলাষেই এই অদ্ভুত 
কৌশলময় দারু বঙ্গমূর্তি স্থাপন করেন। তিনি জানিতেন যে, 
সাধারণ মানব নিগুণ সচ্চিদাননন পরৰান্ধর ধারণা করিতে সমর্থ 
নভে । ঈশ্বরের অনন্ত প্রকৃতি, ক্টাহার গুণ অনস্ত, কার্ধা অনন্ত 
ও শক্তি অনন্ত। এই অনন্তের উপাসন! সাধারণ লোক হৃদয়ঙ্গম 
করতে অসমর্থ, সথতরাং শাস্ত্রে তাহার রূপ কল্পনার বিধি গ্রদন্ত 
হহয়াছে। বথা, তন্ত্ে। 
“শিবনাম্নি পম্ঠন্তি প্রতিমাস ন যোগিনঃ | 
অজ্ঞানাং ভাবনার্থায় প্রতিমাঃ পৰিকল্পি ভাঃ॥৮ 
“পরম বোগিপুরুষগণ আতম্মাতেই শিবৰান্গের দশন করি! 
গাকেন। আর অজ্ঞানী জাবগণ প্রতিমার ইষ্টদেবের উপাসন। 
করে) বস্ততঃ অজ্ঞানীদিগের জন্যই প্রতিমা কল্পিত হইয়াছে ।” 
“উপাসকানাং কার্ধ্যার্থ: ৰক্ষণে। বূপকল্পনা॥” 
"উপাসকদিগের ধারণার সাহায্য নিমিত্ুই ধন্ষের বূপ 
কনিত হইয়াছে ।” যথা মুগ্দল উপনিষদে। 
“একে দেবো ক্তধা সংনি বিষ্টঃ 0৮ 
“এক ৰৃদ্ধই ৰহুরূপে মবাস্থাতি করিতেছেন।” 
তথা চ পরমাম্মন্তোত্রে | 
“তে বূপং নচাকারো। নাধুধানি ন চাষ্পদং। 
তগাপি পুরুষাকারো ভক্তানাং ত্বং গ্রকাশনে 1” 
পদেব। আপনার কোনও আকুতি, বর্ণ, স্থান বা আযুধাদি 
নাই তথাপি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্বপ্রকাশের 
অভিলাষে পুরুষ রূপ ধরিয়৷ থাকেন ।” সর্বদর্শন সংগ্রহথে। 
“তক্তাগুগ্রহকরণা্ তত্তদাকারগ্রহণং ॥ 


২১২ তীর্ঘদর্শন। 


“ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই আঁপনি সেই সেই রূপে 
নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন।” লিঙ্গপুরাণে যথা, 
“অসতাং ভাবনার্থায় নান্তগ। স্কৃনবিগ্রহঃ ॥” 
“অজ্ঞানীদিগের ধারণার জন্তই স্থৃণ মৃত্তির কল্পনা, নতুবা 
ৰঙ্গের নিরাকারই চিরগ্রসিদ্ধ |” স্বন্ন পুরাণে যথা,_- 
দ্নাধকন্ত তু কার্ধার্থং ত্য রূপমিদ: স্থৃতং ॥” 
“সাধক্গণের ধানাদি কার্যের হবিধার জন্ঠই ৰ্ষের রূপ 
কল্পিত হইয়াছে ।” বিষু্পুরাণে। 


“ৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণীং বন্গবিষণশিবাত্মিকাং। 
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্‌ এক এব জনাদীনঃ ॥” 
“ভগবান্‌ বিষ্ণু এক হইলেও বিশ্বের স্থষটি) স্থিতি ও বিনাপের 
জন্য ৰন্ধা, বিষণ ও রুদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ।” 
উত্তরগীতা | ৩। ৭। 


“অগ্নির্দেবে। দ্বিজা তীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতমু। 
প্রতিমা স্বপ্পৰদ্ধীনাং সর্বত্র সমদর্শিণাম্‌ ।” 


দ্কন্ম্রকাণ্ড-পরায়ণ দ্বিজীতিগণের অগ্নিই দেবতা, মননশীল 
মুনিগণের হৃদয় মধ্যেই ইষ্টদেবতা, সামান্তবু্ধ মানবগণের 
প্রতিমায় দেবতা এবং দমদশী জ্ঞানীদিগের সর্বত্রই দেবতা 
বিদামান আছেন ।” 

যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই তাহারা প্রথমে সগুণের 
উপাসনা করিবে। যেমন কোন একটা দুরারোহ পর্বতশৃন্গ 
উঠিবার থজু বক্র ভেদে ৰছুবিধ পথ থাকে, সেইরূপ বুন্ধোপা- 
সনাতেও নানা-প্রকার ক্রম গ্রচলিত আছে। যেমন ভিন্ন তিন্ন 
পথিক ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতে থাকিলেও তাহাদের একই 
উদ্দেশ্তর এবং তাহারা এক গন্তবা স্থানে ক্রমে উপস্থিত হয়, 
সেইরূপ সাধক ভিন্ন তিন্ন উপাসনা-পদ্ধতি অবলম্বন কাঁরলেও 


পুরুযোভমক্ষেত্র | ২১৩ 


ঠাহাদের সকলের একই উদ্দেশ্ট এবং চরমে সকলকেই এক 
ঘানেই উপস্থিত হইতে হইবে, তাগাতে সঙগোহ নাই। 
মহাভারত-শান্তিপর্ষের ১৭৪ অধ্যায়ে কথিত আছে ধন্ধের 

অসংখ্য দ্বার, যে কোন প্রকারে হউক ধন্মের অনুষ্ঠান করিলে 
উহ] কদাপি নিক্ষল হয় না। মহিম়স্তবে উক্ত আছে। 

“ত্রনী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি 

প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 

রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ খঙ্জুকুটিলনানাপথজুষাং 

নৃণামেকে। গয্যন্থ্মমি পয়লামণব ইব ॥৮ 

«“বেদ, সাঙ্খয, যোগ, পাশুপত বা বৈষব, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
মত সকল, সরল ও কুটিল পথাবলম্বী সাধকগণের বিবিধ রুচির 
তারতম্ই সমুদিত হইয়াছে; পরস্ধ, সমুদ্র যেরূপ বিভিন্ন 
পথাবলম্বী সমস্ত নদনদীর একমাত্র আশ্রয় স্থান তন্রপ আপনি 
ও বিভিন্ন মত সমূহের একমাত্র গম্য তাহাতে সন্দেহ নাই |” 
অন্ত এক মহাত্মা কহিয়াছেন। যগা,- 

“আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছঠি সাগরম্‌। 
সর্ধমের নমস্কার কেশবং প্রতি গচ্ছত্তি ॥» 

“যেরূপ আকাশ হইতে জল পতিত হইয়া নদনদী দ্বারা 
একমাত্র সাগরেই মিলিত হয়, সেই রূপ নানাবিধ কল্পিত 
ষ্তিকে প্রণাম করিলেই সেই এক কেশবকেই (পরম বৃষ্ধ) প্রণাম 
করা হইয়া থাকে ।” গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জুনকে উপদেশ প্রদান 
কালে বলিয়াছিলেন। যথা॥__ 

দ্যে যথ! মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তখৈব ভঙ্গামাহম্‌ ॥” 

“যে যে ভাবে আমাকে (ঈপ্বকে ): ভজনা করে, আমি 
(ঈশ্বর ) তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি।” এখানে মাং 
অর্থে ঈশ্বর বুঝিতে হইবে। ভগৰান্‌ কৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন 
যে ফলাকাজ্ষী হইয়া! কোন কার্য্যই করিবে না। যথা তত্রৈব। 


২১৪ ভীর্ঘদর্শন | 


“্যৎ করোষি যদশ্লাসি যজ্জুভোপি দদাঁসি যৎ। 
যন্তুপস্তসি কোন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পনং |” 


'নেকেই সকামী হইয়া উপাপনাও দানাঁদি সংকার্ধয করি 
উদ্যাপনের পরে শ্রীরুষ্ণ বাক্য ম্মরণ করিয়া তত্তৎকার্ধা ফণ 
শ্রীরষ্ণে বা শ্ীবিষুতে অর্পণ করিয়া থাকেন সত, কিন্তু সেটা 
আন্তরিক নহে, কারণ তাহারা সম্পূর্ণ ফলাকাক্ষী থাকেন, সে 
কারণ তাহাদের গ্রকৃত সদ্গতি হয় না । 

সগ্ডণ উপাসনায় পত্র পুষ্প ও ফলাদি গ্রদাতবা। শ্রী 
উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন। যথা” 


"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে। মে ভক্তা। প্রযচ্ছতি। 
তদহং তক্তাপহবতমন্্রাম গ্রযতাত্মনঃ ॥% 
"যে ভক্তি পুরঃসরে আমাকে (ঈশ্বরকে ) পত্র, পুষ্প, ফল, 
ও জল প্রদান করে, তাহ! প্রয়তাত্সার ভক্তির উপহার বলিয়! 
আমি গ্রহণ করি।” ইহা কৃত্মপুরাণে উক্ত আছে । যথা।_- 


“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং সদারাধনকরণাৎ। 
যো মে দদাতি সততং সদা ভক্তঃ প্রিয়ো মম |” 


“ঘে ব্যক্তি পত্র পুশ ফল ও জল প্রদান করতঃ সর্বদা 
আমার আরাধনা! করে, সেই ব্যক্তিকেই আমার প্রিয় তক্ত 
বলিয়! জানিবে 1 

ঈশ্বর সর্বব্যাপী, যেখানেই পত্র পুষ্পাদি ভক্তির সঠিত 
প্রদত্ত হইবে, সেই খানেই তিনি তাহা পাইবেন । যাহার অস্তর- 
শুদ্ধিহয় নাই তাহার পক্ষে প্রতিমাদিতে ভক্তিপৃর্বক পত্র 
পুষ্পাদি প্রদান বিধেয়। যখন চিত্তস্ুদ্ধি তইবে তখন তাহার 
গ্রতিমাদির আবশ্যক হইবে না । ঈশ্বরের অংশাবতার মহাম্মা 
কপিল আপন মাত! দেবহৃতীকে তক্বোপদেশ দিবার সময়ে 
ব্লিয়াছিলেন। যথা). 


পুরুষোভিমক্ষেত্র | ২১৫ 


*অর্চ্চাদাবর্চচেত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ। 
যাবন্নবেদ স্বহদি সর্বভূতেঘবাস্থতং ॥” 
ভমদ্‌ভাগবতে ৩। ২৯। ২৫॥ 


ধ্যে মানব স্বকন্শে রত, সে যতদিন না আপনার হৃদয়ে 
সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয়, তাবৎকাল প্রতিমা 
পূজা করিবে।” তবেই দেখা যায় যতদিন ঈশ্বরজ্ঞান 
না জন্মে, ততদিন বিষয়াসক্ত মানব প্রতিমাদি পূজ। কারবে 
পরে রূপ করিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে তাহার চিত্তপুদ্ধ হই- 
বার মন্তাবন। । যাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহার প্রতিম। পুজা 
নিশ্রযোজন। ভগবান্‌ কাঁপলদেব তাহার মাতাকে এতীদ্বষয়ে 
বাহয়াছিলেন।। যথা, 


“অহং সর্বেধু তুতেষু ভৃতাত্মাবস্থিতঃ সদা 

তমজ্ঞায় মাং হর্তাঃ কুরুতেইচ্চাবিড়গ্কনং ॥ 

যে! মাং সবর্ষেষু ভতেষু সন্তগাত্মানমীশ্বরং। 

হিত্বাচ্চাং ভজতে মৌচ্যান্্ন্তেব জুহোতি সঃ ॥৮ 
শ্রীমদ্‌ভাগবতে ৩। ২৯। ২১--২২ ॥ 


"আমি (পরমপুরুষ) সর্কভূতে ভৃতাত্মার স্বরূপ সদা অবস্থিত। 
'আমাকে পরিত্যাগ করিয়! যে মানব প্রতিমার ভজন। করে 
সেই মানব আমাকে অবজ্ঞ। কারিয়াথাকে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আর, তাহার সেই প্রতিমা পৃজ। বিড়ম্বন! মাত্র; সে 
নিশ্চয় তন্মে ঘবত অর্পণ করে।” 

চিত্তগুদ্ধি জন্মিলে সাধারণ পত্র পুষ্পাদির আঁবশ্ঠক হয় না। 
তৎকালের উপাসনার পৃষ্প মন্তরূপ। বিষুধর্মে তাহাদের 
জন্ত এইরূপ অষ্টবিধ পুষ্প উক্ত আছে । যথ|,-_ 

“অহিংস প্রথমং পুষ্পং পুষ্পমিন্টরিয়নি গ্রহ: । 
সর্বছতে দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং বিশেষতঃ 
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শাস্তিঃ পুষ্পং তপঃ পুষ্পং ধ্যানং পুষ্পং ততৈব চ। 
সত্যমষ্টবিধং পুষ্পং বিষ্টোঃ প্রীতিকরং ভবেৎ॥” 


“সাধকগণ ঈশ্বর পূজার সময়, অহিংসারূপ ১ম পুষ্প, ইন্তরি 
নিগ্রহরূপ ২য় পুষ্প, সব্বজীবে দয়ান্ূপ ৩য় পুষ্প, সর্বজীবে 
ক্ষমারূপ ৪র্থ পুষ্প, শান্তিরূপ ৫ম পুষ্প, তপস্তারূপ ৬ষ্ঠ পুষ্প, 
ধ্যানরূ'প ৭ম পুষ্প, এবং সত্যরূপ ৮ম পুষ্প, প্রদান করিবে। 
এই অষ্টবিধ পুষ্পই জগদীশ্বরের বিশেষ গ্রীতিকর জানিবে।” 
ইহ। মহানির্বাণতন্ত্রে ৩। ৫২ উক্ত আছে। যথ1,- 

“গন্ধং দদ্যান্মহীতত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ। 
ধূপং দদ্যাদ্বাযুতত্বং দীপং তেজ; সমর্পয়েৎ। 
নৈবেদ্যং তোয়তত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে ॥” 

“মানস পুজায় ভূতত্বকে গন্ধরূপে আকাশকে পুষ্পরূপে, 
বাযুতত্বকে ধৃপরূপে, তেজকে দীপরূপে ও জলতত্বকে নৈবেদ্য 
রূপে কল্পন। করিয়া পরমাতআ্বীকে অর্পণ করিবে ।” তথাচ তত্রৈব। 
৫ | ১৪৩ স৮১৫১। 

“হৃৎপন্মমাসনং দদ্যাৎ সহত্রারচ্যুতামূতৈঃ | 
পাদ্যং চরণয়োর্দদযাৎ মনব্ধ্ধাং নিবেদয়েৎ ॥ 
তেনামুতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েখ। 
আকাশতত্বং বসনং গন্ধস্ত গন্ধতত্বকম্‌ ॥ 

চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্‌ প্রকল্পনয়েং। 
তেজস্তত্ব্ত দীপার্থে নৈবেদাঞ্চ সুশাসুধিম্‌। 
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বাযুতত্বঞ্চ চামরম্‌। 
নৃত্যমিক্রিয়কন্মাণি চাঞ্চল্যং মনসম্তথা ॥ 

পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাৎ আত্মনে| ভাবসিদ্ধয়ে। 
অমায়মনহষ্কারমরাগ মমদ স্তথ1 ? 
অযোহকমদস্তঞ্ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা । 
অমাৎনধ্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং গ্রকীর্িতম্‌ ॥ 
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অহেংন। পরমং পুষ্পং পুষ্পমিজ্দ্রিয়নি গ্রহঃ | 

দয়াক্ষমাজ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্। 

ইন্ডতি পঞ্চদশৈঃ পৃশ্ৈ-ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ 

স্বধানুধিং মাংদশৈলং ভজ্জিতং মীনপব্বতম্‌। 

যুদ্রারাশিং স্থৃতক্রঞ্চ ঘ্বতাক্তং পায়নং তথা ॥ 

কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পীঠক্ষালনবারি চ। 

কামক্রোধো বিদ্বুকুত্তৌ বলিং দত্বা জপং চরেৎ 1” 

“মানস পুজাতে, অইঈদল হৃদয়কমলকে মাসন স্বরূপ প্রদান 
করিবে । সহশ্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা দেবীর চরণদ্বয়ে পাদ্য 
গ্রদান করিবে । মনকে অর্ঘ্য স্বরূপ নিবেদন করিবে। 
উল্ত সভশ্রারচ্যুত অমৃত দ্বারাই আচমনীর ও আ্সানীয় জল 
কল্পনা করিবে। বপন স্বরূপ মআাকাশভত্ব সমর্পণ করিবে। 
গন্ধ শ্বরূপ গন্ধতত্ব দ্িবে। চিন্তকে পুষ্প ম্বরূপ কল্পন! করিয়!] 
নমর্পণ করিবে। পঞ্চ প্রাণকে ধূপস্বরূপ কল্পনা করিবে। দীপ 
স্থলে তেজন্তৰ দিবে। নৈবেদ্যন্বরূপ সুধান্ুধি সনর্পণ করিবে। 
অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বাঘুতত্বকে চামর কল্পনা করিয়া 
সমর্পণ করিবে। ইন্দ্রিয়ের কার্য সমুদান্ধ এবং মনের চাঞ্চল্যকে 
নৃতা স্বরূপ কল্পনা করিবে । আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিপ্ 
নানা প্রকার ভাবপুষ্প প্রদান করিবে। মায়াভাব, নিরচচ্কার, 
রাগশৃন্যতা, মদশৃন্ভত, মোহশৃগ্ভততা, দস্তশৃগ্য তা, দেষশৃপ্ত 21, 
নাত, মাৎসর্যাশৃন্ততা এবং লোভশুন্ততা, দেবার চরণ 
সমর্পণ করিবার নিমিত্ত এই দশ প্রকার ভাবপুষ্প প্রণ 
বলিয়া কথিত হইগা থাকে । ইহার পরু অহিংসারূপ রি 
পৃষ্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহবূপ পরম পুষ্প, ক্ষমারূপ পরন পুষ্প, এবং 
স্তানরূপ পরম পুষ্প, এই পঞ্চ মহাপুষ্প প্রদান কারবে। 
এইরূপ পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, পারশেষে 
মন মনে সুপার সাগর, মাংসের পর্ধত, ভাঞ্জত মতস্তের 
১৪ 
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পব্ৰত, মুদ্রার রাশি, স্থুপন্ক দ্বৃতাক্ত পায়নরাশি, কুলামূত 
অর্থাৎ শক্তিঘটত অমৃতবিশেষ, কুলপুণ্প ও পীঠক্ষানন বার 
দেবীকে প্রদান করিবে। অনন্তর, বিদ্নকারী কাম ও ক্রোধকে 
বল দিয় জপ আরন্ত করিবে ।” 

সগ্ুণ নিগুণ উপানন। সম্বন্ধে এইরূপ নানাপ্রকার শান্ত্ীর 
বচন উদ্ধত করা যাইতে পারে। উপাননার পদ্ধতি নান হই. 
"লও লকলের উদ্দেশ্ত.চিত্তগুদ্ধিলাত ও তত্সঙ্গে অন্তে পরবে 
বিলীন হওয়!। হিন্দু, মহন্মদীয়, যিছুদি, পারি, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, 
অনাধয, শবর, গন্দ ও ভীলাদ সকলেই আপনাপন পদ্ধতিতে 
উপাসন। করিয়। অস্তে মোক্ষ পাইতে পারে। দক্ষিণদেশে [বধু 
আলয়ে যে দ্বাদশ আব্বার (সিদ্ধপুরুষ) দেবত্ব পাইয়া নিত্য পৃ! 
পাইতেছেন, তাহাদের মনেকেই পঞ্চম বর্ণ (অতি নীচঙ্জাত ) 
ছিলেন। তাহারা আপনাপন পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করির! 
দেবত্ব লা করিয়াছিলেন। এরূপ দক্ষিণদেশস্থ ৬৩ জন গ্রদিদ্ধ 
ৈব ভক্তের অনেকেই পঞ্চম বর্ণোন্ভব হইলেও শিবালয়ে ৰাঙ্গ- 
ণের পূজ। পাইতেছেন। কাল হস্তীর বিবরণে কল্লাপন বাধের 
উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তিনিও উক্ত ৬৩ জন ভক্তের অন্ত- 
তম। পাগার-পুরের ভক্তাগ্রগণ্য তুকারামের নাম কে না 
বিদিত আছে। তিনি শূদ্র জাতির নীচ কুলে জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন এবং কোনও শাস্ত্রীয় উপদেশ পান নাই) তথাপি 
কেমন ভক্তিমার্-প্রভাবে চিত্তপুদ্ধি লাভ করিয়া অক্ষয় কান্তি 
বাখিয়। গিয়াছেন। মোক্ষ সামগ্রীটী কোন বর্ধের বা কোন সন্প্র- 
দায়ের বা কোন মতের নিজস্ব নহে, ইহাতে সকল মানবের 
সমান অধিকার। সুতরাং মত বিরোধ বশতঃ অপরকে দ্বেষ 
কর! অথবা অপরকে অধাশ্মিক ভাবা কাচ উচিত নহে। 

এই সকল বিষয় আলোচন করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, 
লোকশিক্ষা দিবার জন্তই পরম তাগবত রাজা হন্তরছত্ন 
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মগ্রে শত মশ্বমেধ করিয়া পরে ৰক্ষমূত্তি স্থাপন করত এই 
উপর্দেশ দিয়াছেন যে, নাধারণ মানবে অগ্রে কর্মকাণ্ড দ্বার 
ঠিনশুদ্ধি লাভ করিয়। পরে তন্বজ্জান লাভ করিবে। বিনা 
কন্মে কখনই চিন্তশুদ্ধি হয় না এবং চিন্তশুদ্ধি না হইলে৪ 
বঙ্গঙ্ঞান লান্তের অধিকারী হওয়া যায় না। এতদ্বিষয়ে কয়েকটা 
শাস্্ীর প্রমাণ উদ্ধত হইতেছে। যথা, গাতা | ৩। ৪ | 
“ন কর্গামনারস্তান্নৈফন্মং পুকষোইশ্সতে। 
নচ সংন্যসনাদেব [সদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥+ 
“কন্মাদির অনুষ্ঠান বাতিরেকে কেহই নৈক্ষ্মী অর্থাৎ জ্ঞান 
উপাজ্জন করিতে সমর্থ হয়েন না, পরস্ত চিন্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে 
ঘদি “কহ কেবল মাত কম্মতযাগ করিয়। সিদ্ধিলাঁভ করিতে 
ইচ্ছা করেন তাহা হহলে তাহার তাহা কখনই সিদ্ধ হয় না।” 
তথাচ তঁত্রৰ। ৩। ৭। 
“নিরতং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হাকর্মণ; ॥৮ 
“অর্জন! যতদিন না চিন্তপুদ্ধি হয় তত দিন তুমি নিয়তঈ 
কন্ধম-রত হইবে, মিথ্যা কন্মত্যাগ অপেক্ষা! এইরূপ কম্মকে 
প্রধান বলিয়া জানিবে 1” তথা তত্রৈব। ৩। ২০। 
“কশ্্ণৈব হি দর্থসদ্ধিমান্থিতা জনকাদয়ঃ ॥৮ 
“অর্জুন! জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ আগ্রে কর্ম করিয়! পরে 
চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াঁছলেন।” তথাচ রামগীতা। ৭। 
“মাদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ 
কৃত্বা! সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ | 
' সমাপ্য তৎপুর্বমুপান্তদাধনঃ 
সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মলন্ধয়ে ॥” 
*্প্রথমে স্বস্ববর্ণ ও আশ্রম বিহিত ক্রিয়া কলাপের'অন্রষ্ঠান 
করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাঁত হইলে পর সন্ন্যান গ্রহণ পূর্বক ততৎসমন্ত 


২২০ তীর্ঘদর্শন | 


গরিতাাগ করিবে এবং শমদমাদি সম্পন্ন হই়। আম্মঙ্জানে? 
জগ্ঠ স্গুরুর আশ্রয় লইবে।” রামগীহা। ১৭। 
“বাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াস্মধী- 
স্তাবদ্িধেয়ো বিধিবাদকন্মণাং। 
নেতীতিবাক্যৈরখিলং নিষিধায তজ্‌ 
জ্ঞাত্ব পরায্মানমথ তাজেত ক্রিয়াঃ ৮ 
“যাবৎ স্ুলদেহাদিতে অবিদ্যাকৃত খায়াবশত; আয্মজ্ঞান 
থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত শান্ত্রবিধি অগ্চমারে কর্ম কারাতে 
হইবে; পরে ইহা আত্মা নয়, ইহা আম্মা নয় এইরূপ বিচার 
ঘার! সমস্ত পদ্দার্থক পরিত্যাগ করত বিশ্তদ্ধী আয্মঙ্ঞান লাত 
করিয়া, তদনস্তুর সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিবে” 
গ্রম্ভাগবত । ১১। ২০। ৯। 
“তাবহ কর্মানি কুবকীত ন নির্তিদোত যাবত! 
“যতদিন পধ্যন্ত বৈরাগ্য না জন্মে ততদিন কর্দের অনুষ্ঠান 
করিবে ।” তথা, মহানিব্াণতন্ত্রে | ১৪। ১০৬। 
"মতে বহুবিধং কর্ম কথিতং সাধনান্বিতম্। 
প্রবৃভয়েইল্সবোধানাং ছুশ্চেষ্টিতনিবৃততয়ে ॥৮ 
“পার্কতি 1 অজ্ঞ ব্যক্িদিগের অজ্ঞান নাশ হইয়! জ্ঞানের 
উদয় হইবে বলিয়াই এই সকল নানাবিধ কর্মের কথা বর্ন 
কারলাম।* তত্ৈব। ৮। ২৮৬। 
“অতঃ কর্বিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে। 
নামরূপং ৰবিধং তদর্থং কল্পিতং ময় ॥৮ 
প্পার্তি! অজ্ঞানী ব্যক্তিগের চিন্তশুদ্ধি হইবাঁর জন্তাই : 
কন্মুবিধি নকলের উল্লেথ করিয়াছি এবং তছুদ্দেম্ত সাধন জগ্তই 
নাণাবিধ নাম ও রূপের কল্পনা করিয়াছি।” তথা, কুলার্ণবতন্ত্ে। 
“ভাবত্তপে! ব্রতং তীর্থং জপহোমার্চনাদিকং। 
বেদশাস্ত্রাগম কথ! যাবত্তব্বং ন বিন্দাত ॥” 


পুরুষোভমক্ষেত্র | ২২১ 


"যে পর্যন্ত জীবের তত্বজ্ঞান না হয় সেই পর্যন্ত তগন্তা, 
বৃ, তীর্থযাত্রা, জগ, ছোম, দেবাচ্চনা, বেদ ও অগমশান্তের 
কথা প্রবৃত্ত গাকিবে। বন্ততঃ তন্বজ্তান গন্মিলে আর কিছুরই 
অপেক্ষা থাকে ন11৮ তথাচ হারীত সংহিত!। 
*উভাঁভ্যামপি পক্ষাভাযাং যথা থে পক্ষিণাং গাতিঃ | 
ভদৈৰ জ্ঞানকম্মভ]াং প্রাপাতে ৰন্ধ শাহতং |? 
“পক্ষা যেরূপ উভয় পক্ষের নাহাধো আকাশমার্ণে গমন 
করে, জীব ও তদ্রুপ কর ও জ্ঞান দ্বারা বন্ধকে লাভ করিবে ।” 
এইরূপ বভৃবিধ শাস্ত্র প্রমাণ থাকার স্পছ্ই বোধ হইতেছে 
ঘে, কন্ম সকল কেবল চিন্তশুদ্ধির জনক মাত্র। চিন্তশুদ্ধি লাভ 
হইলেই জীবগণ মুক্তি পাভ করিয়া থাকেন, এজ অগ্রে কশ্ম 
কাণ্ডের অবীনে থাকিয়। স্বস্ববর্ণ ও আশ্রমের অনুরূপ ক্রিয়া-কলা- 
পের অন্ু্ান কাঁরবে। মহাত্মা ইঞ্জছ্রা় নৃুপতি ও প্রকারান্তরে 
এইরূপ উপদেশ ধিবার জন্যই আগ্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের অগ্রষ্ঠান 
করিরা পরে প্রণবরূপী শ্রী্জগন্ধাথ-মৃষ্তি স্তাপন করিয়াছেন*। 
পরমততত্বাঞু সন্ধিতস্থ জ্ঞানিগণে এই মুত্তিকে প্রণবময় ও 
সাধারণ লোকে ইহাকে তস্তপদাদিশূগ্ঠ দারুময় মৃণ্তি অব- 
লোকন করিয়। থাকে; কিন্তু পরোক্ত লোকেরা ইহা এক 
বারও ভাবিয়া দেখে ন। যে, রাজ! ইন্ত্র্বায় নৃুপতির পুণ্যৰলে 
দেবশিন্নী বিশ্বকর্মা, আসিয়া তাহার শিল্পকার্ষোর চরমগীমা 
স্বরূপযে মুক্তি নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা এরূপ হ্স্ঠপদাদি শূন্য 
হইল কেন? থে বিশ্বকশ্্ার বিশ্বের কোনও একটা সামান্ত 
কার্ষের উপর লক্ষ্য করিলেও আশ্চধ্যান্িত হইতে হয়, সেই 





*উৎকলখণ্ডের | মতানুারে *ইদদায়- প্রতিষ্ঠিত আজগরাথদেশ চতুডুজ, 
কিন্তু অপরাপর পুরাশমতে ও প্রতাঙ্গ দৃষ্ঠে হন্তপদা [দি শৃষ্যই দৃষ্ট হয়। 
আমাদের প্রবন্ধটীও তদনুসারে লিবিত হইল | পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়। 
উতকলথণ্ডের মতের সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত ন। করেন। 


২২২ তীর্ঘদর্শন | 


দেবশিন্নী অতি মনোযোগের সহিত যে কার্ধা করিয়াছিল, 
তাহ! এরূপ বিকটাকার হইল কেন? তাহারা যদি একবারও 
ইহা মনে করিয়া ইহার প্রক্কত তৰান্ুন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহ! 
হইলে তাহাদের মঙ্গল সাধন হইতে পারে, নতুবা আজন্ম 
কাষ্ঠের জগন্নাথ জ্ঞান করিয়া! সহত্রবার দর্শন করিলেও কোন 
ফললাভ হইতে পারিবে না। ইহ তত্বজ্ঞানীর পক্ষে প্রণব 
ুর্তি। বিশ্বকর্ণী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনটা গ্রণব অর্থাৎ 
তিনটা “কার লইয়া .এই মুক্তি নির্মাণ করিয়াছেন,* এই 
জন্যই ইহা বিশ্বকঙ্্মর শিল্পের শেষ মীম! বলিয়া কাণ্তিত 
হইয়া থাকে ও দেই তেতুই তত্বজ্ঞানিগণ ইহাকে হস্তপদাদি 
শূন্য সামান্ত মৃন্তি না দেখিয়া প্রণবমূগ্তি দেখিয়া আনন্দ অনু ভব 
করিয়া থাকেন। প্রণবাবলম্বনের যে ফল, পুরুষোত্তমক্ষেত্র 
গমনে ও শ্রীজগন্নাথদেব দর্শনের ও তদন্ুরূপ ফল কথিত 
৬ইয়াছে। তথায় কোনও জাতি-বিচার বা কোনও ব্রতাদি 
নিয়মের অনুষ্ঠান নাই, অথচ সকলেই তথায় যাইয়া! আম্মাকে 
গধিত্র ভাবিয়া বিচরণ করেন। তথায় বিধিমন্ত্রের অনুষ্ঠান 
নাই অথচ সেই স্থান পবিত্ররূপে কলের গ্রাহা; সুতরাং 
গ্রণবালম্বনে যে সকল ফল হইগ্জা থাকে এই পুরুযোতমক্ষেত্রে 
ও তাহাই দুষ্ট হয়। অতএব শ্রীজগন্নাথদেব যে প্রণবরূপী 
পরমাত্সা তাহাতে আর সশেহ নাই। 

এই পুরুযোত্তমক্ষেত্রে মানব প্রণবরূপী শ্রীজগন্নাথদেবকে 
দর্শন করিয়! পুনর্জন্ম লাভ করিবে ন! অর্থাৎ মুক্ত হইবে, 


* অনুলোম বিলোমে বাম ও দক্ষিণপার্থে ২টী ও'কার এবং তদৃষ্ধে 
বিপরীতভাবে ১টি ও'কার, এইরূপে ৩্টা ও"কার যোগে শ্রীজীজগন্নাথমুষ্ঠি 
নির্শিত হইয়াছে; এজন্যই ইহার হস্তপদাদ্দি কিছুই নাই। পাঠকগণ 
তিনটি ওকার বিপর্যাস্তভাবে লিখিয়া মিলাইয়! দেখিলেই সহজে বুঝিতে 
পারিবেন। 


পুরুষোত্তমক্ষেত্র। ২২৩ 


শানে এইরপ কথিত আছে) কিন্ত ইহার পরেই উল্লেখ 
আ.ছ যে, যদি জীব পুনর্ধার সংসারে লিপ্ত না হয় তবেই মুক্ত 
হইবে যথাঃ-- 
“জগন্নাথমুখং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। 
সংসারবিষয়ে ঘোরে পুনর্যদি ন লিপ্যতে ॥৮ 

«প্রাণিগণ শ্রীজগন্নাথদেবের মুখ দর্শন করিয়া যদি আর 
সংসারে লিপ্ত না হন, তাহা হইলে তাহাকে আর পুনর্ধার 
সংসারে আসিতে হয় না অর্থাৎ তিনি মুক্ত হইয়া পরমাত্মায় 
লীন হন।” 

যতক্ষণ শরীরে মমতা ও কামনা থাকিবে, ততক্ষণ শত শত 
বাঁর শ্রীজগন্নাথদেবকে সনদশন করিলে ও তাহার মুক্তি হইবে না। 
মমতা ও কামন! সংসার প্রাপ্তির প্রধান কারণ বপিয়। শাস্ত্রে 
নির্দিষ্ট আছে। ভারত যুদ্ধাবসানে ধর্মারাজ যুধিষ্টির (পতৃরাজ্যে 
পুনঃস্থাপিত হইয়। শরশধ্যায় শর়ান পিতামহ ভীম্মের নিকট 
বিস্তৃত রূপে রাজধর্মা, আপদ্ধর্শা এবং মোক্ষধন্মন শ্রবণ করিয়াও 
অহঙ্কারের বশীভূত ছিলেন । পরে নানা বিলাপ করতঃ রাজ্য ত্যাগ 
করিয়া! বনে যাইতে উদ্যত হইলে আীকষ্জ ধঙ্মরাজের প্রকৃত 
মবস্থা হাদঙ্গম করিয়। মমতা ও কামন। পরিহার জন্য যে তত্বোপ- 
দেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহ! সকলেরই জ্ঞাতব্য বিবেচনায় 
এম্থলে উদ্ধত করিলাম । শ্রকুষ্ণ প্রথমে শারারিক ও মানপিক 
ব্যাধির স্বরূপ ব্যাথ্য! কৰিয়া মনের সহায়ে অহংকারকে পরাজয় 
পূর্বক শোক পরিভ্যাগানস্তর স্ুস্থচিত্ত হইতে উপদেশ দিয়] 
কহিলেন; “ই ধর্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধি 
লাভ করা কদাপি সম্ভবপর নছে। ইন্ত্রিয় সমুদয়কে পরাজয় 
করিলেও সিদ্ধিলাভ হর কিনা সনে । যহারা রাজ্যা্িবিষয় 
সমুদায় পরিতাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসন! 
করে, তাহাদিগের ধন্ম ও সুখ তোমার শক্রগণ লাভ করুক। 
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মমত। সংসার প্রাপ্তির ও নির্মমতা ৰক্গলাভের কারণ বলি 
নিদিষ্ট হইয়া থাকে । এ বিরুদ্ধধন্শীবলম্বী মমতা ও শিশ্ন 
লোক সমুদায়ের চিন্তে অলক্ষিত ভাবে অবস্থান পূর্বক পর 
স্পরকৈে আক্রমণ ও পরাজর করিরা থাকে । বে ব্যক্তি ঈশ্বরের 
তান্তিত্বের অবিনশ্বরতা নিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর 
বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহ নাশ করিলেও তাহাকে 
হিংনা পাপে লিপ্ত হইাতি হয়না; যেব্যক্তি স্থাবর জঙ্গম নংব, 
লিত সমুদায় জগতে আধিপত্য লাভ করিয়া মমতা পরিত্যাগ 
করিতে পারেন, তাহাকে কখনই নংলারপাপে বদ্ধ হইতে হয 
না। আর যেবাক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকা'নব্বাঃ 
করিয়া বিষয়বাসন! পরিত্যাগ করিতে ন! পাবে, তাহাকে নিশ্- 
মই সংলারজালে জাড়ত হইতে হয়। অতএব ইন্জিয় ও বিষম 
সমুদায় গায়ামর বলিয়া নিশ্টয় করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । €ে 
ব্যাক্ত এই সমুদারের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিথি 
নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। কামপর- 
তন্ত্র মূঢ় ব্যাক্তরা কর্দাচ প্রশংসার আম্পদ হইতে পারে না। 
কামনা মন হইতে সমুত্পন্ন হয়, উভ1 সমুদায় প্রবৃত্তির মুল 
কারণ । যে সমুদায় মহাত্মা ৰহ জন্মের অভ্যাস বশতঃ কামনাকে 
অধন্মরূপে পরিজ্ঞাত হইঘা, ফললাভের বাসনা পহকারে দান, 
বেদাধায়ন, তপস্ত1, বত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগ- 
মার্গ আশ্রয় না করেন, তাহারাই এককালে কামনাকে পরাজর 
করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধন্ম ও মোক্ষের ৰাজ- 
স্বরূপ, সন্দেহ নাই ।” 

শ্রীকৃষ্ণ মমতাশুন্য হইয়া! কার্ধ্য করিতে উপদেশ দিয়া- 
ছেন। যাহারা নিম্মম হইয়। কন্মযোগ অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধ লাভ 
করিয়া হৃদিস্থ শ্ীজগন্নাথ সন্দশন করে এবং পুনরায় সংসার 
মায়ায় আবদ্ধ ন। হয়, তাহারাই মোক্ষ লাভ করিদ! থাকে, 
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অন্যথা নহে । শ্রীপরুষোত্তমে যাইতে হইলে পথিমধ্যে নানা 
নব বিপত্তি অতিক্রম করিরা এবং তৎপরে তথায় উপাস্থত হইয়া 
শজগন্নাথ দর্শন করিতে হছয়। ইহাতে সাধককে জ্ঞাত করা হই- 
তেছে যে, প্রথমে ভত্বজ্ঞানের বিদ্রম্বরূপ সংসারগায়] উত্তীর্ণ হইয়া 
পর হর্দস্থ প্রীজগন্নাথ সন্দর্শন করিতে সকলেই যত্বুবান্‌ হইবে) 
পরন্ধ তাহাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া পুনরায় সংসার মারায় পি 
হইবে না। কর্ম করিতে হইলে নিলিপ্তভাবে করিবে । নিপিপ্ত 
ভাবে কন্্ব কর! যাইতে পারে, তাহার উদাহরণ পুরাতন ইতি- 
হাসে বিরল নহে। রাজধি জনকের কথা অনেকেই অবগত 
আছেন । তিনি রাজকাধ্য পর্যযালোচন৷ করিতেন, অথচ যেব্ধপে 
তংফলে লিপ্ত থাকিতেন না, তাহা শ্রী্তকদেবকে উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেবীভাগবতের প্রথনস্থন্ধে ১৫শ 
অধ্যায় হইতে ষ্টব্য। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে তাহা উদ্ধত করিলাম না। 

অতএব পূর্বোক্ত শান্তর প্রমাণামারে স্পষ্ঠহ জানা যার যে, 
বহপিন চিন্ত চাঞ্চলা থাকিবে, যত'দন নিষ্কাম কন্ম করতে 
অভ্যন্ত না হইবে, যতদিন মন আত্মবশে না আগিনা আস্মচিস্তা 
করিতে ন! পারিবে, তাবৎ কোনরূপ শ্রেয়ঃসাধন হইবে না। 
এই বিশ্বরঙ্গা্ড বাহার ললাস্থল, তিনি সর্ধ বন্ততেই সদা বিরাজ- 
মান, তিনি জলে, স্থলে শৃন্ত দেশে, সর্বত্র সর্বডূতে ব্যক্কাব্যক্তরূপে 
ব্দামান আছেন। বাস্তবিকই সমুদার শান্ত্ই তিনি নিহিতং 
গুহায়া” ও'দি স্থিতংবলিয়া কথিত হইগ়াছেন। শ্রীন্গগন্নাগ যেন 
কোন বনৃদ্বারবিশিষ্ট দেবাগাবে আৰদ্ধ থাকিয়া চাক্ষুষ প্রতাক্ষের 
অভাবে বিধাজ করিতেছেন । বে নামেই তিনি আহুত হউন 
না কেন) ভক্ত যদি চিত্তচাঞ্চল্য রহিত হইয়া নিষ্ফামভাবে অক- 
গট হৃদয়ে তাহাকে আহ্বান করিতে থাকে; তবে তিনি তাহা 
শ্রবণ করিয়। তরুন্তর প্রদান করিবেন এবং তদ্দণ্ডেই আগারের 
দ্বার উদযাটিত হইবে। তখন ভক্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে 
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অন্তর-দৃষ্টিতে সন্দর্ণন করিতে পারিবে । তখন সেই মর্ধবাগী 
অদীম ৰঙ্গের সহিত হৃদিস্থ জগক্লাথের সংযোগ স্থাপন কারিছে 
পারিলে, সতাজ্ঞান উদ্ভূত হইয়া সমস্তই ব্ন্ষনয় বলিয়া গ্রাঠান 
হইবে। ইাকেই সার্কজনিক আতম্মভাব বলিয়! থাকে এব 
তাহাই প্রণবরূপী জগন্নাথ দর্শনের ফল। তখন মমতাভিমান 
বা জাত্যভিমান গাঁকিবে না । এমন কি সর্বপ্রকার অভিমান 
মন হইতে বিদুরিত হইবে। স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরহিতে 
আত্মোত্সর্গ করিবে, পরোপকাররূপ দৃঢ় ব্রন গ্রহণ করিবে । 
সামান্য ঘটাকাশ যদ্প মহাকাঁশে মিলিত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বু্টিবিন্‌ 
দেসন সাগরনীরে বিলীন হইয়া থাকে, জলবুদ্বুদ ষেমন জলে 
খিলিত হয়, কাষ্টাদি যেমন অগ্নি সংযোগে অগ্িনয় হয়, তদনুরূপ 
তক্ত সতত যোগনিরত চিত্তে জগন্নাথকে ভাবিতে ভাবিতে 
জগন্নাথময় হয়েন। তখন তীহ্ার কাম্যাকামা কিছুই থাকে না 
অর্থাৎ যাহা করেন তৎসমস্তই নিষ্পৃহ হইয়া করেন। ছান্দোগা 
উপনিষাদে ২৫।২। কথিত আছে “এষ এবং পশ্যন্পেবং মন্বান 
এবং বিজানন্নাত্বরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিধুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়, 
ভবতীতি ।” 

“যে ব্যক্তি ইহা ( পরধাত্ব! অর্থাৎ হৃদিস্থ জগন্নাথ ) দেখিয়া, 
ইত1 ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়া- 
শীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন, 
সেই ব্যক্তিই আত্মজ্ঞানী হয় ৮ ইহাই জ্ঞানমার্গের চরম, ইঠাই 
আত্মরতি। ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় ও মঙ্গলকর। এই 
আত্মরতির পরাকাঠ্ঠা 'মহাগ্রসাদ' ভক্ষণে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
সেই ভাবটা আমরণ গাক। আবশ্রক, তবে মোক্ষের সম্ভাবন]। 
তজ্জন্তই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 

“জগন্লাথমুখং দৃষ্ট' পুনর্জন্ম ন বিদযতে। 
মংসারনিষয়ে ঘোরে পুনর্যদি ন লিপ্যতে ॥” 
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অতএব এক্ষণে ম্প্ইই বোধ হইতেছে যে, শ্রী্গগন্নাথের 
দারুমণ মুষ্টি অবলোকন করিলেই মুক্ত হঠবে না) পরত যাহার! 
সং্ঘতচিত্তে বিশ্বকন্মার অছ্ুত শিল্পকৌশল পূর্ণ প্রণবরূগ 
অবলোকন করিবেন ভীাহারাই বৈরাগ্য লাভ করিবা মুক্ত 
হইবেন। 

পুরীমধ্যে জাতি বিচার নাই এখানে কি ভদ্র; 'ক ইতর, 
কি ৰাক্গণ কি শৃদ্র (চত্ুবর্ণ) সললেই একত্রে বসিষা মহা- 
গ্রপাদ ভক্ষণ করিয়া থাকে*। শূদ্র কিছুমাত্র সন্কুটিত না 
হটয়াই 'অবলীলাক্রমে খান্ধণের মুখমধ্যে নিজের উীচ্চিষ্টান 
প্রদান করে, ৰাঙ্গণ কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা গ্রহণ 
করেন। অদ্যাবধি এস্থানে এইবপ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও 
কয়জন ইহার মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন? মহাগ্রসাদ ক্ষণে 
কোনও দোষ নাই ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে বলিয়াই সকল 
এবস্কানে আতিয়া! এরূপ বাবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু কয়জন 
শান্্ুবাকোর সেই নিগৃঢ় তথ অন্ধসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? 
জাতিভেদ, কর্মকাণ্ডের পরিপোষক) প্রকৃত তত্বজ্ঞান হইলে 
আর তাহা স্থান পায় না। যতদিন না তত্বজ্ঞান উাদত হয় 
তন্দিন আমি, তুমি, আমি ৰঙ্গণ, তুমি শুদ্র ইত্যাদি বোধ 
থাকে) কিন্ত তত্বজ্ঞান উদ্দিত হইলে মকলই এক বলিয়! 
বোধ হয়, অতএব তথায় আর জাতিভেদ কিরূপে স্থান পাইতে 
পারে। "কার স্বরূপ দাক্ময় বঙ্গমৃষ্ঠির অবলোনে ধাহার 
বন্ষজ্ঞান পা হয় তাহার আর জাতিতে? কোথায়? এজন্যই 
পুরীমধো জাতিভেদ নাই জাতিভেদ করিতেও শাস্ত্রে নিষেধ 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

*এক্ষণে, পঞ্চম বণেরা দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পায় না ইহা 
আমরা ১৬৪ পৃঃ বলিয়াছি। পুব্বকালে ইহারও বিচার ছিল ন!। উতৎ্কল 
থণ্ডোক্ত জগন্বাথ মেবক বিশ্বাবহ্থই তাহার প্রমাণ । 


২২৮ তীর্ঘদর্শন | 


স্বরূপতত্ব জন্মিলে কেহই অপবিত্র ব! বিধিনিষেধের বাধ 
থাকে না, এজন্যই পুরুষোত্বমক্ষেত্রে এতাদৃশ প্রসাদ ভোক্দনের 
নিয়ম প্রচলিত আছে) ইহা থে কেবল বুষ্গজ্ঞানের পরিচারক 
তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভাগবতে উক্ত মাছে। 

“নৈষ্্রৈ গুণো পথি বিচরভাং কো বিধি কো নিষেধ2 1” 

“্যাচারা ভত্বজ্ঞান লাভ করিয়! ত্রিগুণাতীত পথের পথিক 
হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে কোনও শাস্ত্রীয় বিধি বা নিষেধ 
কাধ্যকর হয় ন11” জ্ঞানসস্কলনীতন্ত্র। ৫৭ | 

“তাবৰর্ণং কুলং সর্ব যাবদ্জ্ঞানং ন জাঁমতে। 
বন্ষভ্ভানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ববর্ণবিবঞ্জিতঃ।” 

'্যাবংকাল পধ্যন্ত জীবের জ্ঞানোদয় না হয়, তাঁবতকাল 
পর্যান্ত, ৰাক্গণাদি জাতির বিচার থাকে ; ফলতঃ বষ্ষজ্ঞান সমু, 
দিত হইলে সর্বাবণবিবজ্জিত হইতে হয়।” কুলাণবতন্ত্। 

“পরে ৰঙ্গণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈনিয়মৈরলম। 
ভালবৃস্তেন কিং কার্ধ্যং লন্ধে মলয়মারুতে ॥” 

“য়েবূপ মলয়ানিল বহিতে আরম্ত করিলে আর তালবৃস্তের 
আবস্তক হয় না, সেইরূপ বৃক্ষজ্ঞান লাভ হইলে পর আর কোন 
শান্ত্রোক্ত নিয়মের প্রয়োজন হয় না।” গীতা । ৪। ৩৭। | 

“্মখৈধাংসি সমিদ্ধোইগিরম্বদাৎ কুরুতেইজ্জুন | 
জ্ঞানাগ্সিঃ সব্বকন্মাণি ভম্মপাৎ কুরুতে তথ ॥% 

“অর্জন! যেরূপ প্রদীপ্ত বাহ সমস্ত কাষ্টাদিকে ভক্ম' 
সাৎ করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ বন্ধজ্ঞান, সমস্ত কর্মকে বিন 
করিয়া! থাকে |” তথা উত্তর গীতা । ১। ২২। | 

“জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্ত কতকৃত্যন্ত যোগিনঃ। 
ন চাস্তি কিঞিৎ কর্তব্যমস্তি চেন্নদ তত্ব'বৎ ॥” 

'্জানামূত পানে স্ুতৃপ্ত ও কৃতকৃত্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান- 
মাক্ষাৎকারী যোগীর বিধি 'ও নিষেধ নাই। যদ্দি কেহঅতিনিবেশ 


পুরুযোভমক্ষেত্র | ২২৯ 


পূর্বক বিধি নিষেধাদির বশবর্তী হইয়। কর্মানুষ্ঠান করেন তবে 
তিনি নিশ্চয়ই তত্ববিৎ নহেন 1” 

এক্ষণে, পুরুষোত্বম ক্ষেত্রের গ্রকৃত তাৎপর্য ব্যাধ্যাত 
হইতেছে । শাস্ত্রাদিতে শরীরকে পুরী ও ক্ষেত্র বলিয়া কথিত 
হইয়াছে এবং জীবাত্বাকে পুরুষ ও পরমায্মাকে পুরুষোত্বম 
বল! হইয়াছে । যথা, প্রশ্নোপনিষদি | ৬। ২। 

“ইইৈবাস্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষে! মন্দিন্নেতাঃ ষোড়শ 
কলাঃ প্রভবস্তীতি 1” 

“হে ভারদ্বাজ। এই পুরু অর্থাৎ পুরীরূপ শরীর মধ্যে তিনি 
শয়ন করিয়া আছেন বলিয়াই তাহাকে পুরুষ কছে। তাহাতেই 
এই সমস্ত ষোড়শকলা প্রাণাদি উৎপন্ন হয় ॥”বথা, গীতা 1১৩।১। 

“5দ্‌ং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিতাভিধীয়তে ॥৮ 

পঅজ্জুন ! এই শবীরকেই ক্ষেত্র বলিয়া জানবে ॥” 
শঙ্করবিজয়ে ১৩ অধ্যায়ে । 

“পুরুসংজ্জে শরীরেহন্মিন শয়নাৎ পুরুষে! হরিঃ 
শকারোহস্ত ষকারোহয়ং বাতায়েন প্রযুজাতে ॥১ 

“পুরু অর্থাৎ পুরীরূপ এই শরীরে শয়ন করিয়া গাঁকেন 
বলিষাই আত্মা পুরুশ বলিয়। বিখ্যাত আছেন । এই পুরুষ শব্দ 
কখনও তালব্যশান্ত কখন বা মূর্দস্তষাস্ত করিয়া পঠিত হহয়। 
থাকে ॥৮ তথাচ গীতা । ১৩। ২২। 

“উপদ্রষ্টামুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মচেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহন্নিন পুরুষঃ পরঃ ॥৮ 

“পুরুষ এই দেহে বিদামান থাকিলেও সর্ধদ[ তিনি স্বতন্ত্র 
তাবে আছেন। কারণ) তিনি উপদ্রষ্টী অন্ুমস্তা ভোক্তা এবং 
শ্রতিতে পরমাত্ব! বলির! ব্যাখ্যাত হইয়াছেন । 


মিনি ভ্ীমান্‌ শঙ্করাচার্ধা আত্মা ও ঘেছের বিভিন্ততা দেখাইবার জন্য অপ | 
রোক্ষাণুূতিতে যাহ! বলিয়াছেন তাহ! এস্বলে উদ্ধত করা হইল। 


২ 


২৩০ তীর্ঘদর্শন। 


অতএব, পুরুষৌত্তম ক্ষেত্র বা! পুরী বলিলে পর শরীরকেঃ 
লক্ষা লইয়া থাকে, এলন্ঠ জীব-দেহকেই লক্ষ্য কারয়া এই 


০ ০ 





স্পা 


“অহং শব্দেন বিখাতত এক এব স্থিত: গরঃ। 
স্বলন্্রনেকতাং প্রাপ্ত; কথং স্তাদ্দেহক; পুমান্‌। 
অহং দ্র তয়। সিদ্ধো! দেহী দৃষ্ঠতয়া স্থিতঃ। 
মমায়মিতি নির্দেশাৎ কথং স্তাদ্েহকঃ পুমান্‌॥ 
অহং বিকারহীনস্ত দেহে। নিত্যং বিকারবান্‌। 
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্‌ ॥ 
যম্মীং পরমিতি শ্রত্ব। তথা পুরুষলক্ষণম্‌ । 
বিনিবীতিং বিষুট়েন কথ, স্যাদ্দেহকঃ পুমান্‌॥ 
সর্ববং পুরুষ এবেতি যুক্তে পুরুষসংজ্ঞিতে। 
অপুচযতে যতঃ ্রত্বা কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্‌ | 
অনঙ্গ; পুরুষ; প্রোক্তো বৃহদারণাকেইপিচ। 
অনন্তমলসংশ্লিষ্টঃ কথং স্তাদেহকঃ পুমান্‌ ॥ 
তত্রৈব চ সমাখ্যাতঃ স্বয়ং জ্যোতিহি পৃরুষঃ। 
জড়? পরপ্রকাগ্ঠোহনৌ কথ, স্তাদ্দেহকঃ পুমান্‌ ॥” ৩১--৩৭ | 


“আত্মা অহংশবে বিখ্যাত থাকিয়া এক ভাবে অবস্থিত আছেন আর দেহ 
সবলরূপে নানাবিধ, অতএব উক্ত দেহ কিবূপে আত্মা হইতে পারে। অহং 
দষ্টা ও দেহ দৃষ্ পদার্থ, আর সাধারণত ইহা! আমার বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া 
থাকে, অতএব দেহ কিয়পে আত্মা হইতে পারে । অহং বিকারশৃশ্য ও দেহ 
বিকারবিশিষ্ট ইহা! প্রতাক্ষতই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব দেহ কিরূপে 
আস্ত! হইতে পারে । সকল পদার্থের পর বলিয়াই আত্মাকে পুরুষ বলিয়! 
ধাকে, অতএব যুঢগণ কিরূপে দেহকে আত্ম! বলিয়া নির্দেশ করে। যখন, 
বমন্ত জড় পদাতই পুরুষ-সংযুক্ত হইলে পর তবে উপাধিবুদ্ধিতে পুরুষ 
সংজ্াপ্রাপ্ত হয়, তখন আত্মা কির্ূপে দেহ হইতে পারে। বৃহদারগ্যকোপ- 
নিষদে পুরুষকে নির্লিপ্ত বলিয়া কথিত আছে, অতএব অনন্তমল-সংযুক্ত 
দেহ কিরপে আত্মা হইতে পারে। যখন উপনিষদে পুরুষকে স্বয়ং প্রকাশ 
জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়! উল্লেখ করে, তখন পরপ্রকাগ্ঠ জড় দেহকে কিরূপে 
আত্মা বলিতে পানি ।" 


পুরুযোতমক্ষেত্র ২৩১ 


গ্লানের এতাদৃশ নামকরণ হইয়াছে । জীব গর্ভযাতনাদি নানা- 
বিধ দুঃখ ভোগ করত এই ভবসাগরমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া 
মাদ প্রণবরূপ ডেল! অবলম্বন করিতে পারে, তবেই ভবনাগর 
পারে যাইয়া পুরুষোত্তন সমীপে উপস্থিত হইতে পারিবে | মহা- 
বা্গ ইন্্রদ্যন্ন ও এই উপর্দেশ দিবার জন্ত মকর-নক্রাদি সম্কুণ 
ভীষণ মাগর তীরেই প্রণবরূপী পুরষোত্বম মৃত্তি স্থাপন কার- 
য়াছেন? স্থতরাং এইবপ স্বরূপ জ্ঞানে জগদ্বন্ধু দর্শন জন্য অত্র 
সমাগত ব্যক্তিগণের প্রণবালম্বনের ফলগ্রাপ্তি হয়, তাহাতে 
সন্দেহ নাই এবং পুরাণে ও এই উদ্দেশেই লাখত হহয়াছে যে, 
“জগন্নাথমুখং দ্র! পুনর্জন্ম ন বিদ্বাতে ॥৮ 
আঠারো নাল। পার হহয়! ধ্বজা। দশনার যে বিধি আছে 
তাঁঠাতে প্রকাশ করিতেছে যে, কর্ম কাণ্ডে নানা বিস্ব বিপৃ্তি 
আপিয়। উপস্থিত হয়) যে ব্যক্তি তাহ! সংমতচিত্তে উত্তীর্ণ হহতে 
পারে ও তৎসঙ্ধে সঙ্গে যাহার বিবেক উপস্থিত হয়, সেই আত্মস্থ 
জগন্নাথ সন্দর্শনের অধিকারী । 
পুরীমধ্যে শ্রীবিমলা দেবী বিরাঙ্জ করিতেছেন ইহা! আমরা 
পূর্বেই বণিয়াছি। প্রবাদ এই বিমলাদেবী প্রদন্না না হইলে 
কেহ শ্রীজগন্থাথদেবের মূত্তি দেখিতে পান না, এজন্য যাঁত্রগণ 
অগ্রেই বিমলাদেবীর পৃজাদি করিয়! পরে শ্রীজগন্নাথ দশন করিয়! 
থাকে । ইহার তাৎপর্য এই যে প্রণবাবলম্বন জন্ত যোগাত্যাসের 
প্রয়োজন হইলে প্রাণায়াম দ্বারা অগ্রে যৃলস্থিতা কুলকুণগ্ডলিনীকে 
জাগরিত করিতে হয়) পরে তিনি জাগ্রত হইলে জীবের আজ্ঞা- 
পুরে গতি হয়, নচেৎ কিছুতেই হয় না) অতএব বিমলাদেবাও 
কুলকুগুলিনী স্বরূপ শ্রক্ষেত্রের মৃপদেশে অবস্থিতি করিতেছেন । 
সর্ধত্রই শ্রীলক্ষমী ও নারারণ একত্রে অবস্থান করেন, কিন্তু এ 
স্থানে প্রুলক্্ীদেবীর শ্রমন্দিরে অবস্থিতি নাই, ইহার তাৎপর্য 
এই যে, প্রণবাবলম্বী সাধকের এশ্বধ্ের প্রতি কদাপি আসাক্ত 


২৩২ তীর্ঘদর্শন। 


থাকে না, এজগ্ত তত্প্রাপ্য বদ্ধ পরর্য্যাধিষ্টাত্রীর সহিত 
মিলিত হন না। 

্ীক্ষেত্রে অক্ষরবট থাকিয়! ভগবানের বিরাটমুগ্তি প্রকাশ 
করিয়া দিতেছে । বটরুক্ষে যেরূপ ৰহুফল হয় ও তন্মধ্যে নানা. 
বিধ কীট জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানের প্রতিলোমকৃগে 
এক একটী ৰন্গাণ্ড ও তাহার মধ্যে নানাবিধ প্রাণী মকণ 
অবস্থিত কারতেছে। এতদবলম্বী আত্ম! নিরন্তর কারণ জলে 
প্রন্থপ্ত থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আকালিক প্রলয়োপ- 
লক্ষে প্রলয়-সলিলে ভানমান মার্কগডেয় কর্তৃক আত্মাতে সমস্ত 
বঙ্ধা্ড লক্ষিত হইয়াছে। 

পুরীর নিকটে স্বর্গপ্থার, মার্কঙেয় পবোবর, ইন্ত্রদবায়সর ও 
শ্বেতগঙ্গাদি যে সমস্ত তীর্থ আছে তাহাতে নানাবিধ কথ 
করিতে হয়। ইহা দ্বারা ও এই উপদেশ পাওয়া যায় যে 
অগ্রে নানাবিধ কম্মু রিমা পরে চিত্তপুদ্ধি হইলে গ্রণবরূপী 
গরৰদন্ধের সাক্ষাৎ লাভ হইয়৷ থাকে। 

এক্ষণে রথধাত্রা ও দোলধাত্র। প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাথ্যা 
লিখিত হইতেছে। 

“দোলায়াং দোলগোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুহৃদনম্‌। 
রথস্ং বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদযাতে ॥” 

যে মানব দোলার উপর শ্রীগোবিন্বকে, মঞ্চোপরি শ্রীমধু. 
হুরনকে ও রথোপরি শ্রীবামনকে দর্শন করিবে তাহার আর 
পুনর্জন্ম হইবে না। এই বচন দ্বারাও তত্বজ্ঞানের উপদেশ 
প্রদত্ত হই়াছে। “দোলায্াং দোলগোবিন্দং* এই বাকা দ্বারা, 
সংশয় রজ্জুতে আৰন্ধ আমাদিগের চিত্বদোলায় সেই পরম 
পুরুষকে স্থাপন করিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। 
গোবিন শব্দে শান্ত্রাদিতে ধেবূপ অর্থ প্রকাশিত আছে, তাহা 
নিয়ে লিখিত হইতেছে । গাং বিন্ম ভীতি গোবিন্দঃ। যদ্ধা, গোভি- 


পুরুযোত্তমক্ষেত্র । ২৩৩ 


বামীভির্বেদাস্তবাকোরিদাতে যোইলৌ বিদন্তি যং পুরুষং তত্ৃজ্ঞ 
ইতি বা। যথ1, মহাঁভারতে। 
"্শীশ্বতত্বাদনস্তশ্চ গোবিনো! বেদনাৎ গবাম্‌ ॥” 
বিষুপুরাণে। 
“গোতিরের যতো বেদে গোবিন্বঃ সমুদাহতঃ ।” 
তথা গৌতমীয়তন্ত্রে। ২ অধ্যায়ে। 
“গোশব্দেন জ্ঞানমুক্তিং তেন বিনোত তৎপ্রভূম্‌। 
গোশবাৎ বেদ হতুক্তত্তে নরা লততে বিভুম্‌॥” 

এই সকল শান্ত্র বচনে গোবিনা শবে পরমপুরুষই উক্ত 
হইয়াছে ; অতএব যদি কোনও মনাব সর্বদা নান! বিষয়াদি 
ভাবনায় চঞ্চল চিত্তরূপ দোলায় তত্বজ্ঞান সাহায্যে গোবিন্দকে 
(গরমপুরুষকে ) একবার স্তাপন করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বার! সন্দর্শন 
করিতে সমর্ধ হয় এবং তৎপবে আর সংসারে লিপ্ত না হয়, 
তাহ! হইলে তাহাকে আর পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয় না, 
অর্থাৎ তাহার মুক্তি হয়। 

“মঞ্চস্থং মধুল্দনমূ।” এই বাক্য দ্বারা এইন্রপ উপদেশ 
পাওয়া যায় যে, মাৰগণ স্বীষ্প হৃদয়মঞ্চে সেই পরমপুরুষকে রক্ষা 
করিয়াই দর্শন করিবে। ৰন্গবৈবর্তে শ্রীরুষ্ণ জন্মথণ্ডে ১১০ 
অধ্যায়ে মধুস্থদন শবে এইরূপ অর্থ লিখিত আছে। যথা. 

*সথদনং মধুদৈতান্ত ষন্মাৎ স মধুহদনঃ। 
ইতি নস্তো বদস্তীশং বেদৈতিন্নার্ধমীপ্ি তম্‌ ॥ 
মধু ক্রীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্দণ্তভাপ্তুভে। 
তক্তানাং কর্ণাখ্ষৈব হৃদনে। মধুসুদনঃ ॥ 
পারণামাশুভং কণ্ধ ভ্রাস্তানাং মধুরং মধু। 
করোতি নুদনং যো হি স এব মধুসৃদনঃ ॥৮ 

মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়! ছিলেন বলিয়া পুরাণে 
ভগবান্‌কে মধুহদূন কছ্ছে। কিন্ত, বেদে ইহার প্রকৃত অর্থ এই- 
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রূপ উক্ত আছে যে, মধু শব্দে গুভান্তভ রর্দ বুঝায়; তাহার 
কারণ এই যে, কন্ম-সমন্ত পরিণামে অশুভ হইলেও ভ্রান্তগণের 
নিকট আপাতত মধুর বলিয়! জ্ঞাত হইয়া থাকে । অতএব 
স্পষ্টই জান! যাইতেছে যে, পুরাণে শুভ ও অশুভ কর্কে এই- 
রূপ অন্থুর বলিয় কীর্তন করা হইয়াছে । এই শুভ ও অপ 
কন্মকে যিনি নাশ করেন অর্থাৎ যে পরম পুরুষকে বিজ্ঞাত হই 
লেই সমস্ত কর্ধু দূরীভূত হুইয়া যায় তিনিই যথার্থতঃ মধুস্থদন 
নামে বিখ্যাত। অতএব, তত্বজ্জানের সাহায্যে হদয়মঞ্চোপরি 
সেই পরমপুরুষকে অবস্থান করাইয়। প্রেমবারি দ্বারা অভিষিক্ত 
করাইতে পারিলেই জীরের আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় 
না। পরম্থ, যাহার পুনর্ধবার সংসারে লিপ্ত হয় তাহাদের তাগ্যে 
উক্ত বিমলানন্দ কোনব্ূপেই সংঘটিত হয় না । 


প্রথস্থং বামনং দৃষ্ঠা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।” 


এই বাঁক্য দ্বারা যেরূপ বাহাঘৃষ্টিতে শ্রগন্ধাথদেবকে রগের 

উপর দেখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ত্রুপ অন্তদ্দিষ্টিতে 
দেহরথে সেই পরমাত্মাকে আয়োহণ করাইবার জন্ত উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে। বামন শবে ত্রিলোকব্যাপী পরমাক্মাকেই 
লক্ষ্য করা হইয়াছে। বলিকে ছলনা করিবার জগ্ঠ বিষণ বামন 
রূপে অবতীর্ণ হইয়া! ত্রিপাদক্রমণে সমন্তই গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিয় পুরাণে ধে বর্ণনা আছে। তাহা 

পত্রিপাদৃর্ধ উদৈৎ পুরুষ: পাদোস্তেহা তব পুনঃ। 

ততো বিদ্বঙ.ব্যক্রামৎ শাদনানসনে অভি ॥* 


এই মন্ত্রের ছায়! মাত্র। ৰক্গপুরাণেও কথিত আছে। 


“এজ্গন্তয়ং ক্রান্তং বামনেনেহ দৃণ্ততে । 
তম্মাৎ সর্কৈঃ স্ৃতো বিঞুবিষধাতুঃ প্রবেশনে ॥” 


পুরুষোতমক্ষেত্র। ২৩৫ 


“তগবান্‌ বামনমূর্তি দ্বারা এই ভ্রিঞজগৎ আক্রমণ করিয়। 
রহিয়াছেন বলিয়া এবং বিষধাতুরও গ্রবেশ অথ) এজনা তিনি 
বিষ বলিয়া বিখাত হইয়া থাকেন ।” 

এই সমস্ত বাক্য দ্বারা জানা যায় যে পরমপুরুষই বামন 
নামে খ্যাত হইয়। থাকেন। আর শাস্ত্রে শরীরকেও রথ বণা 
হইয়াছে । যথা) কঠোপনিষদি। ৩। ৩৬ 

“আত্মানং বখিনং বিদ্ধ শরীরং রথমেব তু। 
বদ্ধিস্থ সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব ট। 
হান্্রমাণি হয়াপ্তাহুবিষরাংস্তেযু গোচরান্‌। 
আতস্মোন্রয়মনোযুকং তোক্তে ত্যাহুন্মনীষিণঃ ॥ 
যন্তৃবিজ্ঞানবান্‌ তবত্যযুক্কেন মনগা সদ 
তন্তে্গিয়াণ্যবশ্তানি হুষ্টাশ্ব। হইব সারথেঃ ॥ 

যন্ত বিদ্ঞানবান্‌ ভবতি যুক্তেন মনন দদা। 
তস্তেক্রিরাণি বন্যানি সদশ্ব! হব সারথেঃ ॥ 

«শরীররূপ রথের, আত্মাকে রথী, বুদ্ধিকে মারি, ইন্দ্রিয় 
গণকে অশ্ব এবং মনকে প্রগ্রথ বশিয়। জানিবে। যেরূপ দুষ্ট, 
অশ্ব সকল মারথির বশীভূত হয় না, তদ্রপ যে ব্যক্তি অধু্জ 
মন দ্বার। অবিজ্ঞানবান্‌ অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞানে নিশ্েষ্ই থাকে 
নিশ্য়ই ভাহার ইন্ত্রির সকল ও বশীভূত হয় ন1) পক্ষান্তরে? বে 
ব্যক্তি যুক্ত মন দ্বারা বিজ্ঞানবানু হয়, তাহার হান্দ্রম সকল 
সারির সমীপে উত্তম আস্বের স্তায় বশীভূত হয়।” 

অন্এব স্পষ্টই কা যাইতেছে যে, থে বক্তি সেই পরমী- 
আঁকে দেহব্ূপ রথে আর দর্শন করিয়া পুনর্বার সংসারে লিপ্ত 
ন। হন তাহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। 

এক্ষণে, এইন্ধপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, যদি শরীর 
রথে আত্মাকে দর্শন করাই শাস্ত্রের অতিগ্রায় হয়, তবে সর্বদাই 
রথার প্রজগন্গীথদেবকে দর্শন করিবে, এইরূপ না কিমি, ক 
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জন্য আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় তিথিতে বিশেষ করিয়া বলিলেন। 
আত্ম! সর্বদাই শরীরারূঢয আছেন এজন্য এরপ দৃষ্টাস্ত কিরূপে 
সম্ভবপর হইতে পারে । এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আষাঢ় মাস 
মিথুন রাশি, এজন্য উহা মিথুন নামে থ্যাত। দ্রাবিড়ীরা উহাকে 
স্পষ্টতই মিথুন কহিয়া থাকে । মানবদেহ স্ত্রীপুরুষাত্মক মিথুন 
হইতে উৎপন্ন হয় স্থতরাং আধাড় মাসের উল্লেখ করিয়! এ 
নিগৃঢ় তত্বই নিরূপিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয়া তিথির উল্লেখ 
দ্বার ইহ! ব্যক্ত করিতেছে যে, মিথুনঘটিত দুইটা জীবের মিলনে 
অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগেহ দেহরূপ রথের উৎপত্তি হয়। 
অতএব, আধাঢ় মাসে ছ্বিতীয়ার উল্লেথ করিয়া অতি নিগুঢ় 
ভাবে অধ্যাত্ম তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

শ্রীজগন্নাথদেবের গ্তপ্তিচ। ভবনে অষ্টাহ গমন ও তাহার পর 
তথ! হইতে পুনরাবৃত্তি কেন হয় তাহার তাৎপধ্য এই থে, 
অষ্টাহ শবে অষ্টাঙ্গ যোগ । সাধক ক্রমে ক্রমে এক এক যোগকে 
অতিক্রম করিয়া গুিচায় অর্থাৎ ৰৃক্গপথে অ'ধগমন করেন। 
_ আমর! পূর্বেই বলিয়াছি এই শরীর-রথের অশ্ব ইন্তিয়গণ, মন 
প্রগ্র, বুদ্ধি সারাথ ও আত্ম! রথী। আত্মা যতদিন পর্য্স্ত 
শরীরী থাকিবেন অর্থাৎ যতদিন ন! ৰৃক্ষপদে লীন হইবেন 
ততদিন পধ্যস্ত তাহাকে, অষ্টাঙ্গযোগে সিদ্ধিলাত করিলেও 
কর্মের অধীন থাকিতে হইৰে এবং কর্মের অধীন থাকি- 
লেই তাহাকে গুনর্বার সংসার পথে আনিতে হইবে। তথাচ 
গীতা । 

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৎ। 
কার্ধ্যতে হবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈওঁ গৈ: 1৮ 

«কোনও শরীরী ক্ষণকালের জন্তও কম্ম না কারয়! থাকিতে 
পারে না, গ্রত্যুত প্রাকৃতিক গুণ মকলকেই অধীনের স্থায় 
কাধ্য করাইয়। থাকে ।” তথাচ রামগীতা। ৮। 


পুরুযোভমক্ষেত্র | ২৩৭ 


দক্রিয়া শরীরোডবহেতৃরাদূতা 
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ। 
ধর্্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং 

পুনঃ ক্রিয়। চক্তবদীর্যাতে ভবঃ |” 

“কাম বাক্তিগণের ক্রিয়াই শরীরোৎপত্তির কারণ। এই 
কর্ম হইতেই প্রিয় ও অপ্রিয় ধর্ম এবং অধর্মের উৎপত্তি হইয়] 
থাকে। পরন্, ধর্মাধর্শের " ভোগজন্ত পুনর্ধার শরীবোৎপন্তি 
তষ্টয়া থাকে । আবার যদ্দি শরীরোৎপত্তি হইল তবে তাহাতে 
ক্রিয়াও অনিবার্ধয। এ জন্তই এই সংসারকে চক্রের গ্ভার 
কথিত হইয়া! থাকে ৮ এমন্যই শ্রীজগন্নাথ দেবের গুগিচা 
ভবনে গমন ও প্রভ্যাগমন বর্ণিত হইয়াছে। 

পথিমধ্যে খু্দীমাসীর ভবনে শ্রীজগন্নাথদেবের যে পৃথুকান্- 
তভোঁজনের বিধি আছে তাহার তাৎ্পর্যয এই যে, বিদ্যা ও 
অবিদ্যা উভয়ে সহোদরা। অবিদ্যাপ্রভব শরীরস্থ আত্মার 
বদ্যাই মানী। অতএব, জীবগণ যখন মোক্ষপথের পান্থ হইয়া 
যোগমার্গ অবলম্বন করে তখন আহারাদির হ্রাস হইয়। থাকে, 
পরে যখন ক্রমে যোগোত্ীর্ণ হইবার সময় হয়। তখন নাদটক্র 
গমন কালে বিদ্য! উদ্দিত। হুইয়! সাঁধককে সহল্রার গলিত সুধা 
পান করান, সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থই শ্রীনজগন্নাথদেব পথিমধ্যে 
খুদীমামীর আলয়ে ভোজন করিয়া থাকেন। 

রুষণ বভুর্বেদাস্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষনে তৃপ্তবন্পীয় পঞ্চ, 
কোষ বিবেক সন্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহারই মর্ম ছোর! পঞ্চ- 
স্লীতে প্রর্কাশিত হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়। মনোময়। বিজ্ঞানমন 
ও আনন্দময় নাম ভেদে পঞ্চকোষ। এই পঞ্চকোষ পর্যন্তই 
অবিদ্যার অধিকার, ইহার পর জীবের আর কোনও খরশ্ব্যের 
প্রকাশ থাকে না, ইহাই পঞ্চমী পর্বে প্রকটাক্ত হইয়াছে। 
আযাঢ় মাসে দ্বিতীক্াস শ্রন্তগন্জাথদেব গুিচঠায গমন করিলে 
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পর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণস্থ দেবালয়ে পঞ্চ দিরস বাগী যে উৎদৰ 
হইয়। থাকে তাহাকে হোরাপঞ্চমী উৎনব কহে। উক্ত পাচদিব 
নিত্য লক্ষমীদেবীকে উৎকৃষ্ট বেশতৃষায় ভূষিত করিয়া সমারোহে 
দেবালয়ের চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করান হয়। তৎকালে তাহাকে 
অন্তান্ত দেবের সম্মুথে লইয়া যাইয়া অল্পসময় অবস্থিত করান 
হয়। সেই সময়ে বিমলার দ্বারেও যাইয়া যেন তিনি তার নিকটে 
কোন বিষয়ে ভিক্ষা! প্রার্থনা করিয়া থাকেন এইরূপ ভাখ 
প্রকাশ করান হয়। ইহ! দ্বার! স্পষ্টই জান। যাইতেছে যে, মোক্ষা 
ভিলাধীর পরশ্বর্ষের প্রতি লক্ষ্য থাকে না, পরন্থ পর্ব্য্য তাহাকে 
মুক্তিমার্গ হইতে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া থাকে। 
ফলতঃ পরম তত্ৃজ্ঞানী রাজ। ইন্ত্রদ্যয় মানবগণকে প্রকারান্তরে 
তত্বজ্ঞানোপদেশ দিবার মানসে বাহাদৃষ্টে প্ূপ রখবাত্রাদির 
সষ্টি করিয়াছিলেন, নতুবা যদি ইহা! সামান্ত অভিপ্রায়ে হইত 
তাহা হইলে) ভারতস্থ সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ একবাক্যে হহার 
সন্মানন। করিয়া আসিতেন না। প্রকৃত পক্ষে এই জগন্নাথক্ষেএ 
কন্মাবলম্বী ও জ্ঞানাবলত্বী উভয়বিধ লোকেরহ গ্রীতিপ্রদ তাহাতে 
আর সনেহছ নাই। 

প্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর পরিগ্রহ্থোৎসবে এইরূপ পরমতত্ত 
প্রকাশ পাইতেছে যে, এই পঞ্চতৃতাস্মক দেহ নশ্বর কিন্তু দেহী 
অবিনশ্বর । দেহ জীর্ণ হইলে দ্রেহী তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
অপর দেহ আশ্রয় করেন। শান্ত্রেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
যথা, কঠোপনিষদি। ২। ১৮। 


দন জায়তে অিয়তে বা বিপশ্চিৎ 
নায়ং কুতশ্চিৎ ন ৰভৃব কশ্চিৎ। 
অজো নিত্য শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 
ন হন্তে হন্তমানে শরীরে” 
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“আত্মা কখন জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন না, 
এবং বারংবার উৎপন্ন হইয়া বুদ্ধ লাতও করেন না। তান 
অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। দেহ বিনষ্ট হইলেও তাহার 
বিনাশ নাই।* তথাচ গীতা । ২। ২২। 

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 
নবানি গৃহ্াতি নরোইপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
শ্তন্টানি সংযাতি নবানি দেহী 1৮ 
“যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নৃতন বস্ত্র ধারণ 
করে, সেইন্ধপ আত্ম জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়! অতিনব দেহ 
গ্রহণ করিয়৷ থাকেন ।* তথাচ রামগীতা । ৩৫। 
“কদাচিদাত্বা ন মুতো। ন জায়তে 
ন ক্ষীয়তে নাপি বিবদ্ধতেইমরঃ| 
নিরস্তসর্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ 
স্বয়ংপ্রভঃ সব্বগতোহ্য়মদ্য়ঃ ॥৮ 
“আত্মা কথন মরেন না, কখন জন্মেন না, কখন ক্ষীণ হয়েন 
না, অথবা বৃদ্ধি পান না। তিনি অমর, সর্ব পদার্থ হইতে 
অতিরিক্ত, অতিশয় স্ুখাতআ্বক, শ্বয়ংপ্রত, সর্গত ও অদ্বিতীয় ॥” 
এহক্প শাস্ত্রীয় বচনে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পঞ্চভূতাত্মক 
দেহ জীর্ণ হইলে দ্রেহস্থিত অব্যয় পুরুষ তাহ! ত্যাগ করিয়া অন্য 
দেহ গ্রহণ করিয়া! থাকেন। 
সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর অন্ত উক্ত উৎসব হইয়া থাকে | 
এস্তুলে দ্বাদশ বৎসরের উল্লেখ দ্বারা দ্বাদশ রাশিচক্রের পরি- 
পূর্ণতা দেখাইয়। সামান্ততঃ মনুষ্যজীবনের একটী কালনির্দেশ 
কর] হইয়াছে মাত্র; মকল দেহীকেই পরিভ্রাম্যমান এই 
রাশিচক্রের নেমিতে পতিত হহ্য়। কোন না কোন সময়ে 
কলেবর ত্যাগ কৰিতে হইবে তাহাতে সনোহ নাই। 


২৪ তীর্ঘদর্শন | 


প্রীমনিরের উত্তরাংশে, অন্তঃ ৪ বহিঃ প্রাঙ্গণের মধো 
তস্তীদ্বারের পশ্চিমস্থিত ৭বৈকুগ্ঠধামের” পশ্চিমে বিস্তৃত চত্বর 
নিশ্বকাষ্ঠ হইতে নিভৃত ভাবে পঞ্চদশ দিবসে দেবের নৃতন 
কলেবর নিশ্মিত হর। তৎকালে দেবের নিত্য সেবা ৰঙ্ধ 
থাকে। মৃত্তি নির্িত ও চিত্রিত হইলে পুরাণ মৃত্তি হইতে 
একমতে বক্ধ! প্রদত্ত বঙ্গমণি অন্যমতে শবর আনীত রুষ্ণের বা 
বন্ধের পঞীরাস্তি নূতন মূর্তিতে প্রদত্ত হইলে পর উৎসবের সহিত 
বিগ্রহ চতুষ্টয় শ্রীমান্দরে নীত হয় এবং তৎকালে পুরাতন মৃত্তিকে 
দগ্ধ করিয়া অথৰ! সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া! ফেল! হয়। তাহাতে 
প্রকাশ পাইতেছে যে, মানবদেহ পঞ্চভৃতের সমষ্টি মাত্র। 
তাহা! জীর্ণ হইলে আত্মা তাহা ত্যাগ করিয়া! থাকে এবং 
তাহার পর শ্বোপার্জিত কশ্মাফলে অন্ত দেহাদি লাত করে। 
বথা, কঠোপনিষদি। ৫1 ৭। 
“যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম । 
যোনিমন্টে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ॥ 
স্বাণুমগ্তেইনুসংযস্তি যথাকন্ম বথাশ্রুতম্‌ ॥৮ 
“হে গৌতম! জীব মরণাস্তে নিজকর্মমাদির অনুসারে অন্ত 
কোনও জীবদেহ বা বৃক্ষাদিবূপ জড়দেহ লাভ করিয়া থাকে 
ভাহাতে সন্দেহ নাই |” তথাচ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি 1৫1১০-১২। 
“নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। 
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে ভন তেন স যুজাতে ॥ 
সংকল্পনম্পশনদৃষ্টিমোহৈ গ্রাসাুবৃষ্ট্যা্ববিরদ্ধজন্ম। 
কণ্মানুগানানুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদাতে ॥ 


সথলানি সুক্মাণি বনি চৈব রূপাণ দেহী স্বগুণৈরণোতি। 

ক্রিয়াগুণৈরাত্ম গুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোইপি দৃষ্টঃ ॥* 

“আত্মা স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীব কিছুই নহে, তবে যখন যেরূপ 
শরীর ধারণ করেন তখন, সেইক্ধপ উপাধি'লাভ করিয়া থাকেন। 


পুরুষোভমক্ষেত্র | ২৪১ 


দেহী আত্ম স্বোপার্জিত কর্ধানুসারে, সংকল্প, স্পর্শন, দৃষ্টি ও 
যোহাদি দ্বারায় পুনর্জন্ম লাত করিয়! নানাবিধ-রূপ পরিগ্রহ 
করিয়। থাকে । আত্মা স্বগুণদ্বারাই কম্মফলানুসারে স্থল ও 
শৃক্ষরূপ বহুবিধ দেহ লাভ করিয়া থাকে ।” 
তথাচ মণ্ু। 
“শুভাশুভফলং কর্ম মনোবাগ্দেহসম্তবম্‌। 
কন্মজা গতয়ে। নৃণাং উত্তমাধমমধামাঃ 0৮ 
“মানসিক, বাচনিক ও কায়িক কর্মের গুভাগুভ ফল দ্বারা 
জ্ীবগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি লাভ হইয়! থাকে ।” 
তথাচ তত্রৈব । 
“শরীরটৈঃ কন্দোধৈর্যাতি স্কাবরতাং নরঃ। 
বাচিট্কঃ পক্ষিমুগতাং মানটসরন্তাজাতিতাম্‌ ॥” 
“মনুয্যগণ, শারীরিক কর্মদোষে স্থাবরাযানি, বাচিক কর্ম- 
দোষে মুগার্দিযোনি ও মানসিক কর্মদোষে অন্তাজাতি লাভ 
কাঁরয় থাকে 1” 
এইরূপ নানা শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে থে, 
দেহী পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্ধার কর্মাফলে আবার নূতন 
দেহ পরিগ্রহ করিয়। থাকেন। দেহী দেহ পরিত্যাগ করিলে 
পপর) সাধারণ লোকে হয় তাহাকে দগ্ধ করে, নাহয় নর্দী প্রতৃ- 
তিতে নিক্ষেপ বা মৃত্তিক! মধ্যে প্রোথিত করিয়া থাকে। 
শান্ত্রাদিতে ও সংসারীর দেহকে দগ্ধ করিবার এবং শিণ্ড ও 
যোগিপ্রভৃত্তির দেহকে জলপাৎ বা মৃত্তিকাঁসাৎ করিবার বিধি 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । পুরাতন কলেবর হইতে ৰৃদ্ষমণি আনয়ানস্তর 
নবকলেবর মধো অর্পণ করিয়া! অভিষেকান্তে পুনর্বার নৰ- 
জন্মোৎসবাদি বিধান ছ্বাওা স্প্ই জানান হইয়াছে যে, আত্মা 
জীর্ণদেহ-তাযাগান্তে নবদেহ পরিগ্রহ করিলে পর, পিতা মাতা 
তাহাকে শিশু উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাহার জাতকর্মাদি 
২১ 


২৪২ তীর্ঘদর্শন। 


সংস্কার করিয়া থাকে । বস্তৃতঃ বিশেষ প্রণিধাঁন পূর্বক আলো. 
চন! করিলে স্পষ্টই জান! যায়, শ্রীপ্রীজগন্লাথদেবের নবকলে, 
বরোত্সবে মানবজীবনের সর্বব্যাপারই প্রদশিত হইয়াছে। 
এই নিগৃঢ় পরমতত্ব হদয়ঙ্গম করিতে পারিলে জীবের সর্ব 
মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

নবযৌবন উৎমবে আমর! ছুইটি উপদেশ পাইয়া থাকি। 
পঞ্চভূতের সাম্যতা থাকিলেই আমাদের নশ্বর দেহ ঠিক থাকে; 
আর কোন কারণে তাহার বৈষমা ঘটিলে) শরীরের গ্রান হইয়া 
থাকে। অযথা ম্নানাদি আচরণ করিলে আমাদের শরীরে পাড় 
হয়, এবং তাহার পর নিয়ম করিয়। ওষধ সেবন করিলে গ্লানি 
বিদৃরিত হইয়। পুনর্ধার স্স্থতা আইসে। আমর! সকলেই জ্ঞাত 
আছি যে আমরা নিতা উতক্ চব্য চোষ লেহা পেয়াি 
ভোজন করিয়। থাকি, সময়ে সময়ে উৎকৃষ্ট চিকতস। দ্বারায় 
ওঁষধধ সেবন করিতেছি, তথাচ আমরা সদ শারীরিক স্বাস্থ 
লাত করিতে পারি না, আবার জরাদি শনৈঃ শনৈঃ আমাদের 
অগোচরে আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। 
কিন্তু, যে সকল মহাত্ারা পার্থিব তোগ বিসর্জন করিয়। সন্ন্যাস 
গ্রন্ণানস্তর আত্মমন সেই পরৰৃদ্ধে সমর্পণ করিয়৷ পরোপকারার্থে 
যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতেছেন, ধাহার! ভিক্ষালন্ধ তিনটা বা: 
পাঁচটা গ্রাম মাত্র অল্নে দিনাতিপাত করিতেছেন, বাহার! 
মহীরুহতলে অথব। দেবপ্রাঙ্গণে রাত্রি যাপন করেন, ধরিত্রীই 
বাহার্দের শয্যা, আকাশই যাহাদের চন্ত্রাতপ, ধাহারা বিভূতি- 
অক্ষণে ও অগ্নির সাহাযো অন্ঠের পক্ষে ছুবিসহ শীত নিবারণ 
করিয়া থাকেন, তাহাদের শরীরকাস্তি কি মনোহর! আবার 
তাহাদের মধ্যে ধাহারা যোগপ্রভাবে আত্মারাম হইয়াছেন, 
তাহারা জীবন্সুক্ত হইয়া জাপন আয়ু পরিবদ্ধিত করিয়া 
থাকেন; জর। তাহাদের দেহে কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না। 


পুরুষোতমক্ষেত্র | ২৪৩ 


ভাঁদশ মহাত্মা সংখ্য। অর তাহার আর সন্দেহ নাই। তৃভপৃক্ব 
কাশীর তৈলিঙ্গ-শ্বামীর বয়ঃক্রম কেহই জানিত না?) তিনি যে 
কতকাল কাণীতে ছিলেন তাহাও জান! নাই; তবে তাহাকে 
অনেকেই দর্শন করিয়াছেন ; তাহার কি মনোহর হষ্টপৃষ্ট শরীর 
চিল। গত গ্রজাসংখা] নির্দেশের সময় স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছ 
যে, বঙ্গদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক দীর্ঘজীবী । বঙ্গে ৬০ বু. 
মরের অধিক বয়্ক পুরুষের সংখা! যেখানে এক সহজ, স্্রীলো- 
কের সংখ্য। তথায় ১৩৮৭ জন। আমাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা 
ক্রীলোকে, বিশেষ বিধবাসকলে অধিক পরিমাণে ধঙ্াচরণে 
থাকে বলিয়াই উহার! অধিক দীর্ঘজীবী হয় ও উহাদের দেহ 
কান্তিবিশিষ্ট থাকে । বিশেষ ধাহারা ৰঙ্ষচারিণী হইয়া কালাতি- 
পাত করেন, তাহাদের শরীরে পীড়া প্রায় থাকে না। 

ফলত: গ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবনোতসব-ব্যাপার দ্বারা সাধক- 
গণকে ইহাই স্মরণ করাইতেছে যে, প্রথমতঃ যতদিন সংসারে 
পিপ্ত গাকা যায়, তাবৎ কালই বিষয়-জরে প্রপীড়িত হইতে হয়; 
পরে ক্রমশঃ শান্ত্রবিধি-নিয়মরূপ নুচিকিৎস! দ্বার স্বাস্থ্য লাশ 
করিয়া যোগমার্গ অবলগ্ন করত দেহের নবসংস্কার করিতে হয়! 
তাহা হইলে তৎকালে পুরাতন দেহের মলিনত। বিদুরিত হম 
গসববিধ পদৌন্ধ্যের আবির্ভাব হয়। এই তত্বটাই দেবের চিত্র- 
কার্ধয স্বারা গ্রকাশ কর! হইতেছে । আর আমর! পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি যে, নবযৌবনোত্সবের শেষ দিবসে দ্বেবের নেএ 
চিত্রিত হয় এবং তাহা। হইলেই সমস্ত কার্ধা শেষ হইয়া থাকে । 
ইহ! দ্বার ও স্পষ্ট জান! যাইতেছে যে, সাধক তগস্তা নিয়মা 
দির বশীতৃত থাকিলেও যত দিন ন! তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত 
হইবে, ততদিন তাহার কোন কর্মেরই শেষ হইবে না? পারে 
যখন জ্ঞাননেত্র বিকাশিত হইবে তখন তিনি শান্ত্াদি বিধির 
বশীৃত না থাকিয়া যথেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারিবেন। 


২৪৪ তীর্ঘদর্শন । 


কালিয়দমনোত্সব। পুর্বে বলিয়াছি, যে, মার্কগডেয় সরে 
বরের তীরে “কালিয়দমন+ মুত্তি বিরাজ করিতেছে। ইহা অব 
ব্জের যমুনাগর্ভস্ব কালিয়নাম! সর্পের দমনকালীন ৰাল$ষ 
মষ্তি। বাঙ্গালার অভিনেতৃগণ ইহার মভিনয় করিয়। থাকে। 
প্রায় বঙ্গবাসী মাত্রে ইহার পৌরাণিক বিবরণ জ্ঞাত আছেন। 
এই অভিনয়ের অভান্তরে যে পরমতত্ব নিবিষ্ট আছে তা 
একবার দেখা আবশ্তুক। 

মান্তবর বৈষ্ণবাগ্রগন্ত যুক্ত বাবু বঙ্কিষচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ইহার ব্যাথ্যা এইরূপ করিয়াছেন। 

“কালীয়দমনের কথাপ্রদঙ্গ মাত্র মহাভারতে নাই। হরি, 
বংশে ও বিষুপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টবূপে সন্প্রনারিত 
ভইয়াছে। ইহা উপন্যাস মাত্র, অনৈমর্গিকতায় পরিপূর্ণ। কেবল 
উপন্যান নহে, পক । রূপকও অতি মনোহর । 

*উপন্তাসটী এই । যমুনার এক হুদে বা আবর্তে কালিয 
নামে এক বিষধর সর্প সপরিবারে বাস করিত। তাহার ৰহ 
ফণা। বিষুপুরাণের মতে তিনটা, হরিবংশের মতে পাঁচটা, 
ভাগবতের মতে সহত্ত্র। তাহার অনেক স্ত্রী, পুত্র ও পৌন্র ছিল । 
তাহাদের বিষে সেই আবর্থের জল এমন বিষময় হুইয়া উঠিরা. 
ছিল যে, তজ্জন্ত নিকটে কেহই থাকিতে পারিত না। অনেক 
ব্রজবালক ও গোবতম সেই জল পান করিয়! প্রাণ হারাইত। 
সেই বিষের জ্বালায়, তীরে কোন তৃণ লতা বৃক্ষাদিও বাচিত 
না। পক্ষিগণও সেই আবর্ধের উপর দিয়! উড়িয়া! গেলে বিষে 
জর্জরিত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের 
দমন করিয়া বুন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, শ্রীকৃষ্ণের 
অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লক্ষন পূর্বক হ্দমধ্যে নিপতিত 
হইলেন। কালিয়, তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার 
উপর আরোহণ করিয়া, বংশীধর গোপবালক, নৃত্য করিতে 


পুরুষোত ভমক্ষেত্র। ২৪৫ 


লাগিলেন। ভূজঙ্গ সেই নুণ্তো নিপীড়িত হইয়া, রুধির বমন 
পূর্বক, মুমূ্ু হইল। তখন তাহার বনিতাগণ ককষ্চকে মন্তুষয 
ভাষায় স্তব করিতে লাগিল। ভাগবতকার তাহাদ্দিগের মুখে 
যেন্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়। তূজঙ্গমাঙ্গনাগণকে 
দর্শনশান্ত্রে স্ুপণ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষুঃপুরাণে তাহাদের 
মুখনিগত স্তব বড় মধুর) পড়িয়া! ৰোধ ভয়, মনুষ্যপত্ঠীগণকে 
কেহ গরলোদগারিণী মনে করেন করুন, নাগপতীগণ কিন্তু স্থধ'" 
বর্ধনী। অনন্তর, কালিয় নিজেও কৃষ্ণস্ততি আরম্তর করিল। 
শ্রীকুঞ্ণ সন্ধষ্ট হইয়া! কালিয়কে পরিভ্যাগ করিয়া, যমুনাপরিত্যাগ 
পৃব্বক সমুদ্রে গিয়া বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। 
কালিয় সপারবারে সমুদ্র গমন করিল। তদবধি খুন! প্রসন্ন 
সিল! হইলেন । 

“এই গেল উপন্যান। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহা 
এই। এই কলবাছিনী রুষ্ণঘূলিল। কাপিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোর- 
নাদিনী কালন্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত আছে। 
আমরা যে সকলকে ছুঃসময় বা বিপৎ্কাল মনে করি, তাহাই 
কালম্োতের আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্য শত্রু সকল 
এখানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করে। তূঙ্জঙ্গের তায় তাহাদের 
নতত বাস, ভূজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি এবং তুঁজ্র 
টায় তাহাদের মমোথ [বিষ। আধিভোৌতিক, আধ্যান্মিকঃ এবং 
আধটাবক, এই ভ্রিবিধবিশেষে এই ভূকগ্গঙ্গর তিন ফণ!। 
আর যদি মনে করা বায, যে আমাদের হন্ত্রিযরতিই সকল 
অনথের মূল, তাহা হইলে, পঞ্চেক্িয়ছেদে ইার পাঁচটা কণা, 
এবং আমাদের অমঙ্গলের অনংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাখিলে 
ইঞার সঙ ফশা। আমরা ঘোর বিপদাবর্ধে এই ভূজঙ্গের 
বশভূত হলে জগদীশ্ব:রর পাদপন্ম বাত)ত, মামাদের উদ্ধারের 
উপায়ান্তর নাহ । কপাপরবশ হইলে, তিনি এই শিববরকে 


২৪৬ তীর্থদর্শন। 


পদদণিত করিয়া মনোহর মুদ্তি বিকাশ পূর্বক, অভয় বশী 
বাদন করেন, তাহা শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া স্থৃথে 
সংসারধাত্র! নির্বাহ করে। করালনাদিনী কালতরন্গিণী ৪ 
প্রসন্ননলিলা হয়। এই কৃষ্ণনপিলা তীমনাদ্িনী কালসআ্রোতস্বতীর 
'আবর্ত মধ্যে অমঙ্গল ভূজঙ্গের মস্তকারূঢ এই অভয় বংশীধর 
ৃষ্টি, পুরাণকারের অপুব্ব সৃষ্টি! যে গড়িয়া! পৃক্জা করিবে, কে 
তাহাকে পৌত্তলিক বণিয়া উপহান করিতে সাহন করিবে ।” 
উক্ত ব্যাখ্যা অতি মনোহর তাহার আর সন্দেহ নাই) 

তবে পুরীতে উহার উদ্দেশ্ত কিঞ্চিৎ অন্তরূপ | ভূত; ভ;বষ্যৎ৪ 
বঞ্তমান ভেদে কালত্রয়। শাস্ত্রে কহে “কালস্ত কুটিলা গতি£” 
কালের গতি বক্র। সর্পের গতিও কুটিল এজন্য তাহার একটা 
নাম “কুটিলগ” | আর্য খধির! কালকে সর্প-বীপকে ভূষিত 
করিয়াছেন। কালে স্যষ্ি-স্থিতি-লয় হইতেছে । কাল সকলকে 
হরণ করিয়া থাকে এজন্য আধ্যখধির কালকে সর্ধহর বলিরা- 
ছেন। কাল সাধারনতঃ ছুরতিক্রম বলিয়া কথিত আছে। মহা- 
ভারতে আর্দপর্কের অনুক্রমণিকা-পর্বাধ্যায়ে। ২৪৫--২৪৮। 
ধৃতরাষ্্ী বিলাপে বিদুর বলিয়াছেন, 

“কালঃ হ্জতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। 

সংহরস্তং প্রজাঃ কালং কাল শময়তে পুনঃ ॥ 

কালে হি কুরুতে ভাবান্‌ সব্ধাল্লোকে শুভাশুতান্‌। 

কালঃ সংক্ষিপতে সর্বাঃ প্রজা বিহ্বজতে পুনঃ ॥ 

কালঃ স্ুপ্তেধু জাগণ্তি কালো হি ছুরতিক্রমঃ।, 

কালঃ সব্যেষু ভূতেষু চরত্যবিধৃতঃ সমঃ ॥ 

অভীতানাগতা ভাব! যে চ বর্তন্তি সাম্প্রতম্‌। 

তান্‌ কালনির্মিতান্‌ বৃদ্ধা ন সংক্ঞাং হাতুমহ্দি 1” 

কালিন্দী ঘোরনাদিনী ফালত্রোতম্বতী বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

কালআ্োতস্বতী বলিতে কৃষ্ণদলিল! বুঝায়, অপর পঙ্গে কালের 


পুরুযোভমক্ষেত্র। ২৪৭ 


শম্রোত। তাহাতে আবার ভীষণ আবর্ত আছে। আবর্তকে 
পাকচক্র বা ঘুরণ কছে। পদ্মা নদীতে পাকে গড়ার কথ! 
অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন। তাহাতে যেমন বুহৎ বুহৎ তরণী 
বা বুক্ষা্দী পড়িলে, তাই চক্রাকারে ঘুরে থুরিতে ক্রমে 
পাকের মধ্যস্থলে আপিয়া ডুাবর! যায়, পরে আবার অন্যএ্র 
ভায়া উটে, সেইরূপ জীব কালের আবর্তে পাঁড়য়া ঘুরিতে 
ঘুরিতে মুহামুখে পড়িয়। সংসা অদৃস্ত হয়, আবার [কছু 
কাল পরে স্বকশ্মার্জিত পাপপুণ্যের বশে পুনর্জন্ম লাভ করিয়। 
ইহলোকে আবিভূত হয়। এইরূপ জীবগণ অনন্তকাল হঠতে 
কালের মাবঞ্তে হাবুডুবু খাইতেছে। এহ নিগুঢ় হত্বটী কৌএণে 
রূপকর্ূপে বর্ণনা কারবার জন্যই যমুনাকে শুভাগত কম্মের 
ফলগ্রদ ্রুধন্মরাজের ভাগিনী বলিয়া! অন্যত্র কাঁথত হুইয়াছে। 
এক্ষণে জিজ্ঞাম্ত), এই কালচক্রের হাত হইতে নিস্তার পাবার 
উপায় আছে কি? সাগর সদৃশ হিন্দুশান্ত্র মন্থন করিলে তাখার 
উপার অবশ্যই হহুতে পারে তাহাতে মনেহ নাই । 

কালক্াপণী বমুনার গঠে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বরূপ 
কালিয়* নর্প বাস করিতেছে । সাংমারিক আপদ্‌ সমূনহ তাহার 
ভীষণ গরল; এই গরলে কেন! জঞ্জবিভ হ্ইতেছে। এই 
ভুরতিক্রময কালকে মহদা বশীভৃত করা দু্ধর। কালের মহিম1 
অনন্ত বলিয়া কোন পুরাণে তিন ফণা, কোথায় বা পাঁচ ফণা 
অথবা সহ্জ্র ফণ। বাঁলয়া বর্ণিত কইয়াছে। কালের হাত হষ্ঠতে 
পরিত্রাণ প্ইতে হইলে ুষ্টি-স্থিভিলয়ের অবিষয়ীভৃত হইতে 
হইবে। তাহা কি প্রকারে সাধিত হইবে? আধ্যধাষর। তাহার 


১.০ পপ আরা 


পা পিপিপি 





* কালিয়:, কালায় হিতঃ | কাল+ পাণিনিমতে ঘঃ। মুদ্ধীবোধমত্তে 
ইয়প্রভায়ঃ। খর্দি কোথাঘ়্ কালীয়; এইরূপ থাকে $বে কাল+&:। 
মুদ্ধবৌধমতে ফীয় প্রতায় হইবে। 
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উপায় নির্ধারণ করিয়া কহিয়াছেন যে, যাগ চিত্তশ্ুদ্ধি হই. 
যাছে; যিনি "মমতাকে সংসার প্রাপ্তির ও নির্মমতাকে বুদ্ধ 
লাভের কারণ ৰলিয় জানিয়া, নির্মমতা ও যোগাত্যাসে কামনা 
গরাজয় করিয়াছেন; যানি সংসারের সমস্ত পদ্ার্থকে সন্ধ্ 
হৃত্রে আরদ্ধ বলিয়া জানিঘা সন্কপ্প-গাল ছিন্ন করিয়াছেন) যান 
সিদ্ধ হউক, অপিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিয়া, আসক্তি শুন্ত 
হইয়। কন্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কম্মযোগ অনুষ্ঠানে 
ন্যস্য ক্ম্ম* জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বার! যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে; যাহার 
দ্বেষ নাই, আকাক্া নাই; ঘিনি কর্মযোগ ও মন্্যান'যোগ 
একই রলিপা জ্ঞাত হইয়াছেন; কর্ম অবশ্ত-করণীয় জ্ঞানে, 
নিষফাম হইয়া লোক-শিক্ষার্থে ঘিনি তাহার তত অনুষ্ঠান 
করেন; যান কর্ম করিয়াও নিত্য সন্ন্যামী অর্থাৎ কর্মী করিয়াও 
পদ্মপত্র জলের ন্তায় তৎফণে লিগু হন না; যন্্ারা প্রাণিগণের 
রক্ষ। হয় তাহাই ধর্ম, তত্ব্যতীত লমস্তই অধন্ম, 'যাহ। ধশ্মান্থু 
মোদ্দিত তাহাই মতা, যাহা ধর্মমবিরুদ্ধ তাহা অদতা” ইহ] 
জানিয়া যান নিঃস্বার্থভাবে সব্ধপ্রাণি-হিতকর সত্যব্রতে আত্ম 
মন'জীবন সমর্পণ করিয়াছেন; যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ্, পর 
দ্রব/কে লোস্ট্রবৎ দেখেন ) যাহার মন হইতে স্তেয়ভাব বিদুরিহ 
হইয়াছে; যিনি কায়মনোবাক্যে সর্ব জীবের ছ্ত-কামনা 
কারয়। থাকেন; যিনি যোগযুক্ত ও জিতেক্রিয় হইয়াছেন; ঘিনি 
বিবেক-ুদ্ধিতত কশ্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন) ধিনি অজ, নিত, 
অব্যয়, বিশ্বের কারণ, সচ্চিধানন্দ, পুরুষোত্তম ভ্গন্নাথকে মর্ধ- 
ভূতের অন্ত;করণে আত্মারূপে অবস্থিত এবং উপাপনার জন্ত 
বন হইলেও মস্ত আরাধ্যদেবকে অভিন্ন জ্ঞানে ভক্তিসহকারে 
উপাসনা করেন; ধিনি তদ্গত প্রাণ হইয়া গ্ভায়োপেত 
শ্রুত্যাদিপ্রমাণ দ্বারা অজ্ঞব্যক্তি সমৃতকে ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ক 
তন্বজ্ঞান বিতরণ ও কাঞ্তন করতঃ নিত্য আনন্দান্থভব করেন? 
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খিনি, সর্ধভৃতে পরমীস্বা ও পরমায্মায় সর্ধভূত, সমভাবে সদ 
ভ্রান দৃষ্টিতে সংদর্শন করেন) যাহার আত্মানাত্ব বিষয়ক 
ভেদ-জ্ঞান একেবারে তিরোঠিত হইয়াছে ; যিনি বিদ্য। ও 
বিনয়-ঘুক্ ৰান্ষণে, গাভিতে, হন্তিতে, কুকুরে ও শ্বপাকে, একই 
ভাব অবলোকন করেন) অধিক কি, আবন্গ স্তত্ত পর্যাস্তে 
যাহার একই ভাব হইয়াছে; তাদৃশ মানব ইঠলোকে সংসার 
জয় করিয়৷ জীবনুক্ত ও সদানন্দ হইয়া বিচরণ করেন এবং 
ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ কর্ম হইয়া! দেহান্তে,জলবিত্ব যেমন জলে উদয় 
হইয়। জলে মিশিয়! যায়)”তদ্রাপ অজ, শিত্া, অব্যয়, বাকা-মনের 
অগোচর, সচ্চিদানন্দ-ৰদ্ধে মিলিয়া যাইবে । তাহার পুনরাবৃত্তি 
আর হইবে না। তাহা হইলেই তাহার কালকে অতিক্রম করা 
হইবে । এজন্ঠই কালীয়ের দ্লন কল্পিত হইয়াছে । অনন্তর, 
বালকৃষ্চ বলিবার তাৎ্পর্য্য বলিতেছি। শ্রীরু্চ সকল জীবে 
অস্তুরাস্ম্। ক্ূপে পিরাজ করিতেছেন। তাহাকে 'ৰাল? বিশেবণে 
বিভু'ষত করিবার অভিপ্রায় যে বাপকের চি শুদ্ধ নিশ্মণ 
এবং আনন্দময় । এজন্ত শ্রাবালকৃষণে বুঝিতোছ যে অন্তরাঘ্ম! 
এদ্ধ নির্্ল ও আনন্মময় হইয়াছেন। আশার নিবৃত্তি হইলেই 
মাননের উদর হয়। আননোর প্রধান লক্ষণ পুহা। দুতো 
মানন্দ মভিবাক্ত হয় । ব্যোমকেশ শৃ্ীর একটা নাম সদাননা) 
(তনি সদাই ডদ্ুরু বাজাইয়। নৃতা কারয়া থাকেন। নারদ 
সদা পরমানন্দে বীণাহস্তে নৃত্য করিয়া হরিগুণ গাইয়া থাকেন। 
পুরাণে দেখা যায যে, শঙ্তুবানশ্ভু অমর দ্ধ নিপতিত হইলে 
পরমারাধা কালী আনন্দে এরূপ নৃত্য করেন যে তাহাতে বিশ্ব 
বলাতলে যাইবার উপক্রম হয়? তথন সদাশিব তাহাকে বিরত 
করতে শ্বয়ং শবরূপে পতিত হয়েন ; দেবী নৃতোর আবেশে 
আপন পতির উপর উঠিক্াই লক্জাবপে তাহ1 হইতে নিবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। সেই মৃত্ঠি অদ্যাবধি বাঙ্গালায় কালী উপাণকের। 
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সাদরে পূজা করিয়া থাকে । রামায়ণে দেখিতে পাই যে রাঘৰ 
কর্তৃক দশমুণ্ড নিপাতিত হইলে, বানর দেনা আনন্দে নৃতা করি- 
য়াছিল। মহাভারতে ঘটোত্কচ বধাধ্যায়ে দুষ্ট হয় যে কর্ণ 'এক 
পুরুষঘাতিনী' অমোঘ শক্কি গ্র্ঠারে ঘটোত্কচকে নিপাত 
করিলে পাঞ্ডবেরা শোককাতর হইরা কাদিতে লাগিলেন, কিন্ত 
পার্থ-সাঁরথি শ্রীকঞ্জ সিংহনাদ ও ৰাছুর আস্ফোটন করিয়া রথের 
উপর নাচিতে থাকেন । অর্জন তাহাকে নৃত্য করিতে দেখিয়া 
কহিলেন 'সখে, ব্যাপার, কি? এরূপ শোকের সময়ে কিজন্ত 
এত নৃতা করিতেছ ?' শ্রীকষ্জ দ্বিগুণ উল্লাসে বাহুর আন্ফোটন 
করিয়া কহিলেন,“কর্ণের নিকট যে অমোঘ “এক ঘাতিনী” শক্তি 
ছিল, যাহ! তোমার বধের জন্ত সযত্বে এতাবৎকাল রক্ষিত ছিল, 
তাহা এই মাত্র ঘটোৎকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে । ঘটোতকচ 
মরিপ বটে, কিন্তু এখন তুমি নির্ভয়ে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
পারিবে জানিয়! আমি আনান্দ বিভোর হইয়াছি, তাই নৃত্য 
করিতেছি।”* ভারতযুদ্ধে অপর অনেকানেক মহরথীরা সমরে 
অরাতি নিপাত করিয়। আনন্দে ধনুক হস্তে নৃতা করিতেন 
বলিয়! কথিত হয়। নদিয়ার শ্রীনিমাই-চৈতন্ত ভগবানের অব- 
তার বলিয়। কথিত আছেন) তিনি আনন্দে নৃতা করিতেন ইহা 
অনেকেই জানে । অমিয়-নিমাই-চরিত-রচয়িতা এততসন্বান্ধ . 
লিখিয়াছেন যে, “নিমাই নৃত্য করিতেন কেন? সেই দিখ্বিজনী 





* যথা, মহাভারতে দ্রোণপর্বণি। ১৭৮ । ১--৩। 
“ছৈড়িম্বং নিহতং দৃষ্টী বিশীর্ণমিব পর্বতম্‌। 
ৰভৃবুঃ পাওবাঃ সর্ব শৌকবাঞ্পাকুলেক্ষণাঃ 
বাহদেবস্ত হর্ষেণ মহতাভিগরিপ্ল,তঃ | 
ননাদ সিংহনাদঞ্চ পর্যাঘজত ফাল ঘণম্‌ ॥ 

স বিনদা মহানাদমভীুন্‌ সংনিয়মা চ। 
নন হযসংবীতো বাতোদ্ব,ত ইব ভ্রম: ৪” 
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পণ্ডিত, যিনি পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করিতেন, যিনি চিরদিন 
অন্তকে বিদ্রপ করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি নৃত্যবূপ 
চপলতা করিয়া লোকের নিকট হান্তাম্পদ হইতে কুষ্টিত হইতে- 
ছেন না কেন? ইহার উত্তর আমর! কি দিব? নিমাইয়ের 
সহজ জ্ঞান ছিল না। নিমাই তক্তভাবে আনন্দে নাচিতে- 
ছেন, শরীরে এত আনন্দ হহয়াছে যে, উহা! শরীরে ধরিতেছে 
ন।, তাই উঠিনা আহ্লাদে নাচিতেছেন। আপনারা কি শুনেন 
নাই যে মন্ুধা অতি আহ্লাদে নাচিয়া থাকে? আতি আন- 
নদের নৃত্য করা একটি প্রধান লক্ষণ। নিমাইয়ের অতি আনন্দ 
হইয়াছে তাই নৃতা করিতেছেন । 

পৃনমাইফ্জের অতি আনন্দ কেন হইয়াছে? শ্রীভগবানের 
নাম কি গুণ কার্তন শুনিয়া এই আনন্দ হইয়াঞে। নিমাইয়ের 
আননের পারমাণ কি? সেই আনন্দের পরিমাপ নাই। যে 
বাক্তি বিদ্বজ্জন সমাজে সর্ধপ্রধান ও অতি অভিমানী, সেই 
নিমাই প্ডিত, সব্ব সমক্ষে, লজ্জা পরিহার করিয়া, ৰালকের 
ন্যায় নৃতা করিতেছেন । শ্রীতগবান্‌ আননাময, স্থতরাং শৃত্য- 
কারী )নিনি যেমন আনন্দময় তাহার সেবাও তেমনি শুথময় ) 
ইহ! জীবগণ নিমাইয়ের কাছে শিক্ষা করিল। মেই যে নিমাই 
উদ্ধত ও মধুর বৃত্্য করিয়াছিলেন, তাহার নিকট শিখিয়! 
বৈষ্চবগণ এখনও সংকীর্তনে নৃতা করিয়া থাকেন। তবে নিমাই 
আননের নিমিত্ত নৃত্য করিডেন, এখন অনেকে নূতা করিয়! 
আনন। তোগ করেন। নিমাইয়ের অগ্রে আনন্দ, পরে নৃত্য। 
এখনকার অনেকের আগে নৃত্য, পরে আনন্দ । নিমাই আনন্দে 
ছুই ৰানু তুলিয়৷ নৃত্য কারতেছেন। নিমাইয়ের সঙ্গীগণ নিমা- 
ইয়ের আনন্দ উপভোগ করিতেছেন” 

আনন্দে নৃত্া করা সম্বন্ধে ভূর ভৃরি প্রমাণ উদ্ধত কর! 
যাইতে পারে। বালকেরা আনন্দে নৃত্য করিয়। থাকে। 


ই৫২ তীর্ধঘদর্শন। 


বালকের ন্যায় সরলবুদ্ধি রুষ্ণরূুগী অন্তরাত্বা কালগরাজয়রূ্প 
আশা.নিবৃত্তি এবং কামনা-সিদ্ধি হওয়ায় আনন্দে নৃত্য করিয়া 
থাকেন। তাহাই শ্রীবাল-কুষ্জের কালিয়দমন রূপকে পুরাণকারেরা 
কীর্তন করিয়াছেন । সেই কালিয়দমন-শ্রীরুষ্জ-মৃত্ঠিদর্শনে ও বাৎস- 
রিক উৎসবে মায়াবিমুগ্ধ মানবকে এই পরমত্ত্ব স্মরণ করা- 
উতেছে যে, “হে মূঢ় মানব! আর কতকাল মোচে ভ্রান্ত হইয়া 
সংসারে আৰদ্ধ গাকিয়া বারংবার যাতায়াত করিবে? যত শীত 
পার মহাজনপ্রদশিত ও তদনুষিত পথের অনুসরণ করিয়। কাল 
অতিক্রম করিতে সতত যত্ববান্‌ হও । যদি তুমি সর্ধপ্রাণির 
হিতকর কর্ম ত্যাগ করিয়াকেবল জপাি কার্য দ্বার! কে কামনা 
জয় করিতে চেষ্টা কর, তবে কামন! অভিমান রূপে তোমার 
মনে মাবিভূতি হুইয়া৷ তোমার সমস্ত কার্ধা বিফল করিবে। 
যদ্দি তুমি কেবল বিবিধ জ্ঞানাস্থষ্ঠান দ্বারা তাহাকে পরাজর 
করিতে চেষ্টা কর, সেতোমার মনে জঙ্গম মধাগত জীবাত্মার 
ন্যায় বান্তরূপে উদ্দিত হইবে। যর্দি কেবল বেদোক্ত সমা" 
লোচনার দ্বার তাহাকে শাসন করিতে যত্ব কর, সে তোমার 
মনে স্থাবরাস্তর্গভ জীবাত্মার স্ঠায় অব্যক্তরূপে অবস্থান 
করিবে । যদি কেবল ধৈর্য্য দ্বারা তাহাকে জয় করিবার প্রয়াস 
পাও, সে কখনই তোমার মন হইতে অপনীত হইবে না! । যদি 
কেবন অরণো যাইয়া! ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ও 
তপন্তা দ্বারা তাহাকে পরাজয় করিতে যত্ববান্‌ হও, সে তোমার 
তপন্তাতেই প্রাদুর্ূত হইবে। মোক্ষার্থী হইলেও যদি কামন! 
পরিপূর্ণ-চিত্ত হইয়া তাহাকে খজয় করিতে বাসনা! কর, সে 
তোমাকে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিবে। কিন্তু যদ 
নির্মম নিরহষ্কার হইয়া সর্বপ্রাণি-হিতকর সত্যরতে জীবন 
সমর্পণ কর তাহা হইলেই কামনাকে পরাজয় করির়। ক্ষীণবর্খ 
হইয়। কালের মন্তকোপরি নৃত্য,করিতে পারবে, অন্যথা কালের 


পুরুধোত্তমক্ষেত্র। ২৫৩. 


মভীত হইতে পারিবে না) পুনঃ পুনঃ ইহ সংদারে আদিতে ও | 
যাইতে হইবে। তখন ছুঃখের অবধি থাকিবে না। এখনও সত্ত্ক 
হও, এখনও সময় আছে, এ অবসর অবহেলায় হারাইও ন)1” 
ইহাই বালকুষের কালিয়দমন মূর্তি সনর্শনের ফল। যিনি 
ইহ! উপলব্ধি কত্ধিতে সমর্থ হন, তিনি ক্রমে ক্রামে আঙ্মোক্নতি 
করিবেন, ইহাই সম্ভবপর | পুরাণকারদিগের ভ্রীকষের কালিয়- 
দমনরূপক-স্থষ্টি, অপুর্ধ্ব কল্পনার পরিচায়ক হিন্দু শাস্্রকায়ের 
আধ্যাত্মিক তত্বের চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। তাহারা সমস্ত 
অমূলা তত্বগুলিকে নানাবিধ রূপক অবলম্বনে প্রচ্ছগভাবে রাখিয়া 
গিয়াছেন। যাহ! ্মাপাতত আমাদের ৰোধের অগম্য অর্থহীন 
বলিয়। প্রতীয়মান হয়, তাহার অন্তান্তরে অতি গড় উপদেশ 
থাকা সন্তব। শাস্ত্র অতি পৰি সমগ্রী। পবিভ্রষ্ভাবে তাহার 
ঁহৃদয়ঙ্রম করিতে সকলেরই যথাযোগ্য যত» করা আবস্ক। 
খের বিষয় অনেকে শাস্ত্রীয় পুস্তকের মর্ম না বুবিযাই তত্প্রতি 
অশ্র্ধ। করিয়। খাকেন। 
উত্থান একাদপী, পার্্পরিবর্তন ও শয়ন একাদধী উৎসব- 
্রয়ের দ্বারা সাধককে এই তত্ব স্বরণ করা ইতেছে যে, এই বিশ্বের 
উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়তেছে এবং সমস্য জীবের জা গ্রথ স্বপ্ন ও 
ুযুণ্তিভেদে তিন অবস্থা'। ভগবান্‌ বেদব্যাস বঙ্ধনিদেশ 
* করিতে হাইয়াও প্রশ্াদান্ত হত:” এই গজ দ্বারাই বিশ্বের 
উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের বগা উল্লেখ করিয়াছেন। উৎপত্তিপিন 
বন্ত মাত্রেরই স্থিতি ও লয় আছে ইং+০পতাক্ষসিদ্ধ। অতএব 
এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় যাহা হইতে হইডেছে, তিনিই 
বন্ধ । উত্থান, পার্খ্বপরিবর্তন ও শয়নের বিধান স্বর! ও বিশ্বে 


মা 


স্ব 


বিবিধ অবস্থ/। এবং তৎসসুদয় 'ভরীজগর্াধদেবে আরোপিত 

করি! সঁহাকেই প্রকারাম্বরে পরব্ঙ্গ বল হইয়াছে। 

_ ভ্ববান্‌ নারারণ কল্পের আদিতে পুন র প্র সৃষ্টি করিত 
| ২২. | 





নি তীরঘদর্শন | 


অভিলাধী হইয়া বন্ধারূপে অবতীর্ণ হয়েন.এবং তৎপরে ক্রমশ: 
সৃস্টি করিতে আরস্ত করেন। যথ|, শতগথবান্ধণে । ২। ৬। 
“সোইকাময়ত ৰহুঃ গ্তাং প্রজায়েয়েতি। পদ তপোইতপ্যত। স 
তপস্তপ্ত। ইদং সর্বং অস্থজত |” 

“তিনি কামন! করিলেন, আমি প্রস্ষ স্ষ্টির জন্ত বহু হইব । 
তিনি তপন্তা (চিত্ত সমাহিত করিয়। স্বশক্তি-সমূহের অনুশীলন) 
কাঁরলেন। অনন্তর, তপন্তা করিয়া এই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি 
করিলেন ।” এই শ্রুতিটী তৈত্তিরী॥ উপনিষদে ২ বল্লীর ৬ অন্ু- 
 বাকেও দৃষ্ট হয়। তথা, বিস্কপুরাণে। ১। ৪1 ১-২। 

মৈত্রেয় উবাচ। 
প্বদ্ধা নারাযণাখ্যো২মৌ কর্াদৌ ভগবান্‌ যথা। 
সসর্জ দর্বভূতানি তদাচন্ষ মহামুনে ! ॥ 
পরাশর উবাচ। 
গ্রজাঃ সসর্জ ভগবান্‌ বন্ধ! নারায়ণাত্মকঃ | 
গ্রজাপতিপতির্দেবো যথ। তন্মে নিশাময় ॥” ইত্যাদি! 
মৈত্রেয় কহিলেন, মুনে! বন্ধরূপী নারায়ণ কল্পাদিতে যেন্ধপে 

সমস্ত ভূতগণের তি করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন । পরা- 
শর কহিলেন, মৈত্রেয়! সেই নারায়ণ বুন্ধ! যেরূপে প্রজা কৃষ্টি 
করিয়াছিলেন তাহা! আমি তোমাকে বলিতোছি শ্রবণ কর।» 

এই নকল বচন দ্বারা! ভগবান্‌ যে ৰঙ্ধামৃদ্িতে কলাদিতে 
সমস্ত বন্তর সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা প্রমাণিত হইল। নারারণ 
করনের আদতে একা দু নিদ্রা ত্যাগপুর্ববক উত্থিত হন বলিয়াই 
উতবান একাদশী কছে। অতএব, ইহ! দ্বার! ধাধকগণকে বিশ্বের. 
উৎপত্তি অবস্থার (অর্থাৎ বিশ্বের বাঞ্চাবস্থার) এবং জীবের 
জাগ্রদবস্থার বিষয়ই স্মরণ করাইয়া! দিতেছে। এইরূপ পার্শ্ব 

পারবর্ধন দ্বার! বিশ্বের স্থিতিত্ব ও সর্ব জীবের স্বপ্নাবস্থা স্বরণ 
. করাইতেছে। হথা, কৃত্যতত্বধৃতবচন। 


পুরুষোতমক্ষেত্র | ২৫৫ 


প্দেবদেব জগগ্লাথ কল্পানাং পরিবর্তক | 
পরিবর্তমিদং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙঈগমম্‌ | 
যদুঙ্ছাচেষ্টিতৈ বেব জা গ্রৎবপনথযুণ্ত,ভিঃ 
জগন্ধিতার স্থপ্তোহসি পার্থেন পরিবর্তয় ॥৮ 
ক্কএই বচনে স্পষ্টই জাগ্রৎ স্বপ্ন ও নুযুপ্তির কথ। উল্লেখ 
আছে। অতএব এই উৎসবের দ্বারা যে জীবের ্বপ্নাবস্থার 
স্বরণ করাইতেছে, তাহাতে আর সদেহ নাই) পবস্ এই অবস্থ1 
জাগ্রৎ ও নুষুপ্তির মধ্যাবস্থ! বলিয়া ইহাতে মানগিক কাধ্যের 
একেবারে লোপ হয় না) এই অবস্থাতে ও মানসিক বৃত্তি সকল 
কার্ধ্য করিয়া থাকে, অতএব ইহা দ্বারা আমর! বিশ্বে স্থিতি- 
ত্বের অনুমানও করিতে পারি। | 
শয়ন একাদশী উৎসবের দ্বার! বিশ্বের গ্রলয়াবস্থার ও সমস্ত 
জীবের সুঘুপ্তি অবস্থার স্মরণ করাইতেছে। এই লময় ভগবান্‌ 
সমুদ্রমধ্যে শেষপর্য্যস্কে নিশ্টেষ্টভাবে শয়ান থাকেন। যখা 
বামনপুরাণবচন। 
“একাদশ্তাং জগৎম্বামিশয়নং পরিকল্নয়েখ। 
শেষাছিভোগণর্য্যস্কং কৃত্ব। সংপৃত্ধ্য কেশবম্‌ ॥ 
+ ইত্যাদি। 
শেষের অপর নাম অনন্ত) কালেরও আদি এবং অন্ত না 
এত্ত কালও অনন্ত। নর্প কুগুলীন্কৃত হইলে তাহার আদি ও 
অন্ত থাকে না, এজন্ত সর্পের সহিত কালের তুলন! সর্বদেশে ও 
সর্ধমতে বিদ্যমান আছে। এই শেষ পর্যন্কের উপর্ধ নায়ায়ণ 
শয়ন করেন) এইরূপ পুরাণে বণিত আছে। নার শন্দে জল, এই 
জল ভগবানের আশ্রয় স্থান বলিয়াই তাহাকে নারায়ণ কছে। 
(ষখা) বিষ্কুপুরাণে 1১181৬1 ১৮:৪8 ক 
“আপো নারা ইতি প্রোক্জ। আপো বৈ নরকনবঃ। 
অয়নং তন্ত তাঃ পুর্বাং তেন নারায়ণ। স্ব ॥” 


২৫৬ ভীর্ঘদর্শন | 


ইহার তাৎপর্যা এই যে, পরম-পুরুষ হইতেই কারণ-বারির 
উদ্ভব এবং সেই কারণ-বারিই আবার তাহার আশ্রয় স্থান। 
এজন তাহার নাম নারায়ণ। ফলতঃ প্রলয়কালে অনস্ত, কারণ 
বারিও নারায়ণের সত্বায় ইহাই জান! যাইতেছে যে, সমন্ত' 
বস্তর নাশ হইলে, কাপ ও সন্বকারণবীঞ্জ স্বরূপ বারি ভ্ঞগ- 
বানকে আশ্রয় করিয়! বিদামান থাকে | এই সময় অন্ত কোনও 
কার্ধ্য থাকেন! বলিয়া বিশ্বের অব্যক্তাবস্থা ও জীবের স্ুুণ্তি 
অবস্থ! অন্ুমান করা যাইতে পারে। ্‌ 

রাসযাত্রোৎসবের কোন বিশেষ তত্ব আছে কিনা, তাহা 
জাত নহি। তবে বাঙ্গাল! ও উড়িযযার বৈষুবে যে ভাবে ইহাকে 
বুঝিয়! থাকেন, তাহ সংগত বলিয়! ৰোধ হয় না। তাহারা 
শীক্ষঞ্চকে পরধন্ধেক্ন অবতার বলিয়। থাকেন অণচ তাহাকে 
পরদ্ারাভিগমনাপবাদে কলুষিত করিতে কুষ্টিত নহেন, ইহাই 
আশ্তর্য্য। কৈশোর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপবালিকাগণের মহিত 
হাত ধরিয়া মণ্ডলীরূপে নৃত্য ও গান করিয়! থাকিবেন। 
বিষুপুরাণে ৫১৩।২৩ ক্লোকের টাকায় শ্রীধরস্বামী রাম শবের 
ব্াখ্যায় বলিয়াছেন যে, “মন্টোন্তব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসানাং 
গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃতাবিনোদে! রাসো নাম। তথাচ 
ভরত:। অনেকনর্তকীযোগ্যং চিত্রতাললয়ান্বিতম্‌। আচতুঃ- 
হ্রিযুগত্বাদ্রাসকং মহ্ছণোদগত মতি ॥*তথা ভাগবতের ১০।৩৩।২। 
শ্লেরকে বলিয়াছেন যে,“্রাসে। নাম বহনর্তঁকীযুক্তনৃত্যবিশেষ; ॥৮ 
ইহার অর্থ, স্ত্ীপুরুষে পরস্পরে হস্ত ধরিয়া গান করিতে করিতে 
মগডল়াকারে পরিজ্রমণপুর্ধক যে নৃত্য করা, তাহাকে 'রাদ? 
কহে। শ্ীধরস্বামীর মতে 'রাদ' একটা! ক্রীড়া মাত্র ) উহাতে 
সাদি বসের বিন্দুবিসর্গ নাই। ঝাঁক বালিকাদিগকে এপ 
মগলাকারে পরম্পঞ্জে ছাত ধরিয়া আনমনে নাচিতে ও গাইতে 
দেখা যায়। কর্ণেল ডালটন্‌ সাহেব জঙ্গল মহলে কোল গণ্ড 


পুরুযোতমন্ছেত্র | ২৫৭ 


প্রড়তি পাছাড়ীদের মধ্যে যুবক যুবতীদ্দিগকে এইরপে নৃা 
করিতে দেখিয়াছেন। পুরাকালে যখন এগ্রদেশে অবরোধ প্রণা 
ছিল না, ভখন জ্ত্রীপূরুষে যে হাত ধরিয়া মণ্ডলাকারে গান ও 
নৃত্য করিত) তাহাতে আশ্তর্য্য কি? আমর! শ্বচক্ষে প্রাবিড়দেশে 
বিরাহে, পুশোত্মবে ও উপবীতোৎসবাদিতে আহত হইয়া 
দ্াবিড়ী বান্ষণ-ত্ীপুরুষদিগকে একত্রে সভায় বসিয়া গাইতে 
দেখিয়াছি তখন এক প্রকার.বল! যাইতে পারে যে, পুরাকালে 
এ প্রদেশে একসময়ে স্ত্রীপুরুষে রাসক্রীড়। করিত। শ্রীযুক্ত 
বন্কীমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাঁশঘ্ আপন কৃষ্চগ্রিতের দ্বিতীয় 
থণ্ডের পঞ্চম হইতে দশম পরিচ্ছেদ রাসপীলার সদ্‌ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন তাহা বঙ্গবানী মাত্রের দেখ! কর্তব্য। ধে শ্রী 
পরৰন্ধের অবন্তার বলিয়া আরাধ্য) ঘিনি এই ভূমণডলে ধর্মের 
ছানি ও অধর্থের বৃদ্ধি হইলে, সাধুগণের পরিত্রাণ এবং ছুষ্ট- 
কর্মকারিদের বিনাশ করিয়া ধর্ম সংস্াপনের জন্য যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হয়েনং ; যিনি বেদবেদাঙ্গ বেত্তা। ৰলশালী, * তপন্থী, € 





১। ভ্রাবিড়ী দিগের আচ।র ব্যবহার গুলি লিপি বন্ধ করা হইয়াছে 
স্তাহা সময়ে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় ধাকিল। | 
২1 শীত।1811-৮1 
"যদ ধদা হি  রানির্তবতি তায়ত। 
 অভ্যুথানসধর্মন্ত তদাজানং ৃজামাহম্‌॥ 
| পরিত্রাগা় সাধুনীং বিমাশায় চ ছুফষতাং। 
রর 5. ধর্দসস্থাপনাধার সন্তবামি যুগে যুগে ॥ 
৩. ধহাভারতে সতাপর্কঅর্থাতিহরণ প্নাধযায়ে। ও ৩1১৯) 
: *বেদ-েদাপ্রবিজঞানু$ বলং চাপাধিকং তখা। | 
্ বৃপাং লোকে হিহন্তোংস্ষি বিশ বেশে 1" 
১ টি, পর্ঘান্ত্গত ধিক পর্ষে অন্ত হইতে উত্তরার ৮ সংরক্ষণ 
চালে বহন 1 ১৬1১৬ 





২৫৮ তীর্ঘদর্শন। 


ধর্মচারী, দণ্ড প্রণেতা, সতাভাষী, রাঁজনীতিজ্ত ও যোদ্ধা! বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ; ধর্শরাজ যুধিঠির ধাহার মতে সদাই চলিতেন) 

যিনি উপদেশ দিয়াছিলেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ 
করিয়া থাকে ইতর লোকেও তাহার অন্কুকরণ করে, শ্রেষ্টে 
যাহ! মানেন, সাধারণ লোকে তাগারই অগ্ুলরণ করে *। 
ন্দিলোকে ধাহার কর্তব্য বা অকর্তবা প্রাপ্তবা বা অপ্রাপ্তব্য 
কিছুই নাই তখাপি যিনি লোক শিক্ষার্থ কর্মী করেন" 3 যি'ন 
নিজ্জ কার্ধ্যকলাপে আদর্শ পুরুষের স্তায় ছিলেন, ভাহার পর- 
দারাভিমর্শন বা. পরক্ত্রীগণের বস্ত্রহরীণ * দোষ কদাচ সম্ভব না। 





তাপ সপ পস্প্ 


“অহং তং জীবয়িষ্যামি দগ্ধং শস্ত্রাগ্রিতেজস!। 
পশ্ঠ মে তপসো বীধ্যং সতান্ চ নরাধম ॥” 
«| জরানন্ধ বধে কৃষ্ঞজরাসন্ধ সংবাদে কৃষ্ণ জরাসদ্ধকে কহিয়্াছিলেন 
যে, 
“অন্মাংস্তদেনে গচ্ছেদ্ধি কৃতং বাহদ্রথ ত্বয়। 
বয়ং হি শক্ত! ধর্মন্ত রক্ষণে ধর্মচারিণঃ ৪” 
“হে বৃহত্ধনন্দন! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে গপী হইতে হইবে। 
যেহেতু আমর! ধর্দচারী এবং ধর্দরক্ষণে সমর্থ ।” 
৬। গীতা । ৩।২১। 
“যদ যদাচরতি শ্রেষ্টস্ততুদেবেতরো' জনঃ | 
গস যত্প্রমাণং কুরুতে লোকত্তদনুবর্ততে ৪” 
৭। গীতা । ৩। ২২--২৩। 
“ন মে পার্ধান্তি কর্তব্য ভ্িযু লোকেবু কিঞন। 
 মান্বাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মমণি ॥ 
ধদি স্বহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্ধপ্যতক্্রিত;। 
মম বর্তীনুবর্তত্তে মনুয্যাঃ পার্থ সর্ধবশঃ ॥” 
৮। মহাস্বার়তে, বিফুপুরাশে, হরিরংপে, অধর্ধ্ববেদাস্তর্গত গৌপাল- 
ভাপনীতে ও জীমক্ভাগধতে শ্রীরাধার নাটিলেক নাই । কেধল মাত্র বঙ্গ- 
বৈবর্ত পুরাণে দেরীভাগবাতে ও জয়দেবের গ্িতগোবিদদ কাব্যে জীরাধার নাম 
দেখিতে পাওয়া! যায়। তথা তিনি বিশ্বহুক্টিকত বলছ! কথিত। তাহার আগ 





পুরুযোত্তমক্ষেত্র। ২৫৯ 


উহ্থা কেবল কবিকল্পুনা মাত্র। পরস্ত, অস্তর্দ্ট স্বারা রাঁদলীলার 
বিষ পাঠ করিলে ইহাই জান! যা যে, একমাত্র পরমাস্মায় 
অনস্ত জীবাত্মার লয় হইতেছে। জীব, যখন বাহৃজ্ঞান শৃণ্ঠ হইয়া, 
অর্থাৎ সমস্ত বিষয় হইতে ইন্ত্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া) একমাত্র 
সেই পরধঙ্ধের ধ্যানে নিমগ্ন হইতে সমর্থ হয় তখনই সে 
তাহাতে লীন হইবার অধিকারী হয়, তাহাতে সলেছ নাই। 
এই অনন্যভাব দেখাইবার জন্যই ভাগবতকার লিখিয়াছেন যে, 
“তা বার্যামাণাঃ পতিতিঃ পিতৃভিদ্রণতৃবন্ধৃভিঃ। 
গোবিন্াপন্থতাত্মানে! ন গ্তবর্তৃস্ত মোহিতাঃ॥% 

«সেই গোপাঙ্গনাগণ সর্ধগ্রকারেই গোবিনে আত্ম সমর্গণ 
করিয়াছিল, এছ্ন্ত তাহার! পিতা, ভ্রাতা, পতি ও বন্ধুগণ কর্তৃক 
নিবারিত হইলেও গ্রাতিনিবৃত্ত হইল না” আর শুকদেবের 
উত্তর দানচ্ছলেও স্প্ই বলিয়াছেন যে, 

“কানং ক্রোধ ভয়ং শ্নেহমৈকাং সৌহদমেব চ। 
নিত্যং ছরৌ বিদধতো যাস্ত তন্মরতাং হি তে।» 

"্যাহার। হরিতে, কাম, ক্রোধ, তয়, মৈত্রী ও স্নেহ গ্রভৃতি মম- 
তই অর্পণ করিচে পারিয়াছে, তাহারাই তন্য়ত্ব লাভ করিতে 
সমর্থ।”গোপিণীগণের লমন্ত ইন্্িযই সাধারণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত 
হইয়া একমাত্র কৃুষেই লীন হইয়াছিল, এজন্তই তাঁহারা মস্ত 
পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে রত হইয়াছিল। পুঞ্ষ অপেক্গা 





গোলক নামে অভিহিত । তাহ! অবশ্য বৈকৃষ্ঠের উপরে, মর্্রের বৃন্নাবদে মহে। 
আরশ্চর্যোর নিক থে এখনকার শ্রীকৃঞ উপাসকের! সেই জ্রীরাধাকে গোলক : 
হইতে মর্ডে আনিয়া বালকৃফের সহিত শিলাইয়াছেন। জ্ীরাধা ভিন্ন এখন 
সঃ নাম নাই, শ্রীরাধ। ভি এখন কুফর মলির নাই। যেখানেই 
কৃষ্ণ মূর্তি মেই খানেই রাধিকা । এখন ভীকৃষ্টপানার শ্রধান অঙ্গ. 
০০ হায়! ধিনি পরতক্ষারণে আরাধা, জমে তাহাতে কুৎদিত ভাব 
ঘর্পিত হইতেছে। সঙাজের কি অধোগতি । ভাবিলেও বুঝ বিদীর্ঘ হয়। 
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্রীবৃদ্ধি মরল ও সংশযশূন্ত এজন্য রাসলীল! স্ত্ীগ্রধান করিয়াই 
বর্ণিত হইয়াছে। শরৎকালের পূর্ণিমার উল্লেখ করিয়া জ্ঞান- 
চন্ত্রের পরিপূর্ণতার উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ সংশয়াপর 
জ্ঞানে কখনই আত্মলয় হইতে পারে না। নতুবা যে শ্রীকৃষ্ঃ 
ধর্ম সংস্কাপনের জন্য বস্তীর্ণ হইয়াছেন তাহার সামান্ত 
পরদারাভিমর্শন কিরূপে সম্ভবপর হইবে। শাস্ত্রে শ্রীরুষ্চকে 
যখন আত্মরমণ বলয়! নির্দেশ করে) তিনি ধখন সকল মাত্সা- 
তেই বিরান করিতেছেন তখন, আর তাহার আত্মীয় ও পর 
কি? এজন্যই ভাগবতকার বলিয়াছেন যথা) 


"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্কেষামেব দেহিনাম্‌ | 
যোহস্তশ্চরতি সোহ্ধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেছ দেহভাকৃ ॥” 
প্যিনি গোপ ও গোপিনীগণের এবং সমস্ত দেহীদিগের 
অন্তরে আত্মরূপে বিরাঁজ করিতেছেন, তিনিই রাসক্রীড়ার 
ছলে দেহভাক্‌ বলি! উক্ত হুইয়াছেন।” তথাচ বিষুপুরাণে। 
৫। ১৩। ৬১। : 
"তন্তরতৃষু তথা তান ধর্কাইৃতেষু চেশ্বরঃ | 
আত্মস্বরূপরূপোহসৌ ব্যাপা সর্বমবস্থিতঃ ॥» 


"সেই ভগবান্‌ কৃষ্ণ, কি গোপিনীগণ, কি তাহাদের গতি 
গোপগণ) কি অপরাপর অন্য প্রাণি-দকগ, সকলেই তান আত্ম- 
রূপে বিরাগ করিতেছেন, ফলতঃ কিনি ইং সমগ্ত ৰিশ্ব 
ঘ্যাপিক়া অবস্থান করিতেছেন ।” 

. স্কাসর্ীলা বহিষৃ্টিতে যাহা বিবেচিত হয় হ্ট ক, অবদরিতে, 
ইহা! যে আত্মরপমন় তাহাতে আর মোহ নাই। সাখান্তজ্ঞানে 
দেখিলে যাহা দেখা যায় যাউক, -বনত্দৃ্টিতে দেখিলে ইহা! যে 
আত্মরমণের অন্ত্লীলা তাহা স্পষ্টই জানা যায়। নতুবা, বে 
ভাগবতের '্মাদ্যন্ত শ্লোক দেখিলে কবির স্পষ্ট দ্গক ভাব 
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হদযঙগম করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। সেই ভাগবত যে কেবলমাত্র 
কদাচারসম্পন্ন সামান্ত পরদারাতিমর্শন বণিত হইবে, তাহ। 
কখনই সম্ভবপর নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে 
জগ্মাদান্ত যত; এই বেদাস্ত সত্রের উপ্লেথ করিয়। প্রকারান্তরে 
বল! হইয়াছে যে, ভাঁগবতের বিবরণ গুলি ধর্ম-জিজ্ঞানু কর্্মা- 
সন্ত সামান্তাধিকারীর পক্ষে ইতিহাস রূপে বর্ণিত হইলেও ৰন্ধ- 
জিজ্ঞাস জ্ঞানিগণের পক্ষে সমস্তই বুদ্ধবিচার কর! হুইয়াছে। 
অনন্তর, ভাগবত পাঠ করিয়া যদি কাহার মনে, ই! গ্রকারা- 
স্তরে রূপক নহে, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়, এই বিবেচন। 
করিয়। কটাক্ষে শেষ গ্লোকে বলা হইয়াছে । যথা 


«যোগীন্দ্রায় নমন্তন্মৈ শুকায় বুক্ধরূপিণে। 
সংসারসর্পদষ্টং যে বিষুঃরাতমমুমুচৎ ॥” 


প্যিনি সংসারবূপ সর্পদদ্ট গরিক্ষিংকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা 
মুক্ত করিয়াছিলেন, আমি সেই ব্ধরূপী যোগীন্ত্র শুকদেবকে 
নমস্কার করি ।” 
এই ক্লোকে পরিক্ষিংকে সিংসাররূপ সর্পে দষ্ট এইরূপ রিশে- 
ষণে ভূষিত করিয়া স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে,পরিক্ষিতের নৃ্ধশাণে 
॥ তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হওয়ার কথ সত্য হয় হউক, পরস্ধ সংসারদর্পে 
দষ্ট জীবমাত্রেই পরমৰুদ্ষের শরণাপন্ন হইলেই যে তাহার মুক্চ 
হইবে, তাচাঁতে আর সন্দেহ নাই। অতএব, এভাঁদুশ ভাগবত 
মধাস্থ রামলীলাটা যে রূপক তাহ স্পষ্টই শ্বীকার কর! যাইতে 
পারে। সাথারণ বৈষবের! শ্রীকফ্ণের রাসলীলাটাকে অন্ত্দৃষটিতে 
দেখিতে অভ্যাম কয়েন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা । 
আমরা, পূর্বে, প্রত্যক্ষদৃশ্তমান হপ্তপাদিশৃন্ত শ্রীজগল্লাথ 
দেবকে, দেবশিরী বিশ্বকর্ার অপূর্ব কৌশলে তিনটা প্রণৰ- 
ছারা নির্শিত, বলিয়। উল্লেখ করিয়াছি । কিন্ত পাঠবগণ উৎকণ 
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খণ্ডে ১৭ অধায়ে ইন্রছায় প্রতিঠিত জগরাঁথের চত্ুভূক্জি মুক্তির 
বিবরণ পাঠ করিয়া নানাবিধ আশঙ্কা করিতে পারিবেন বিবে- 
চন। করিয়া তদনুযায়িনী ব্যাখ্যা! নিয়ে লিখিত হইল । 

স্ভদ্রা, সুদর্শন, ৰলরাম, ও শ্রীজগন্নাথ এই মূর্তি চতুষ্টয 
লইয়াই পুরুষোভমক্ষেত্রের মহাত্মা । উক্ত মূর্তি চতুর, গ্রণবের 
অকার, উকার, মকার ও অর্ধমাত্র। বা অমাত্র রূপে মাত্রাচতু- 
রর, এজন্ত মূর্তি চতুষ্টয়েই সাধকগণ প্রণবমূর্তি দর্শন করিয়া 
থাকেন। বাহার প্রণবাবলম্বন করিয়াছেন তাহারা অক্রেশেই 
ভবসমুদ্র পার হইতে পারেন, এই উদ্দেশেই প্রণবরপী মৃর্তিচতু- 
য় মাগরকুলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রণবের মাত্রা চতুষ্টয়ের 
বিষয় মাও ক্যোপনিষদে এইরপ উক্ত হইয়াছে। যথা,-- 

*মোইয়মায্াধ্ক্ষরমোগ্কারোহধিমান্রং পাদ! মাত্রা মাজ্রাশ্চ 
পাদ। অকার উকা্‌রো মকার ইতি।৮৭ ॥ 

“সেই আত্মাই অধ্যক্ষর, ওষ্কার ও অধিমাত্র বলিয়া কথিত 
হন। তাহার অকার উকার ও মকার ভেদে মাত্রা বা পাদ 
আছে ।” ওত্রৈব। ৮। 

“জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোইকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্ডেরাদিম- 
ত্বাদাগ্সোতি সর্বান্‌ কামানাদিশ্চ ভবতি।” 

ণজাগরিত স্থান বৈশ্বানর অকারই ওঞ্কারের প্রথম মাত্রা |. 
অকার দ্বার! সমস্ত বাক্য ও বৈশ্বানর দ্বার সমস্ত বিশ্বই ব্যাপ্ত 
হইয়। আছে। ইহার ঘারাই সমস্ত কামন। প্রাপ্তি হয় এজন্তই 
ইহ! গ্রথম মাত্র।।৮ সুতগ্রাই এই প্রথম মাত্রান্বরূপ হইয়া- 
ছেন। সু ভদ্র হঙ্গলং যত) এইরূপ সমাগ করিলেই দভদ্রা 
শব নিন হয় অতএব নুতদ্রার আরাধনাতেই লমন্ত কামন! 
সিদ্ধ হইয়। থাকে । আর পূর্কোক্ত উপনিষদ্ধাক্যের গ্রথম মাত্রা 
দ্বারা সমস্ত কামনা! প্রাগ্তর কথ! নর হইয়া উভতগ্বের 
: খ্রক্ধাতা দাধন করিতেছে। তৈর 1৯1. 
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ন্পরস্থানন্তজস উকারে। দ্বিতীয়া মাক্রোৎকর্ষাদুভয়ন্বান্োৎ- 
কর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসস্ততিং সমানশ্চ ভবতি।৮ 
"প্রস্থান তৈজস উকারই ওষ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা । প্রথম 
মাত্রা উকার হইতে ইহার উৎকর্ষ আছে, ইহ! হইতেই জ্ঞান- 
সন্ভতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং ইহা! উভয় পক্ষেই সমান থাকে ।” 
মনরূপ ন্ুুদর্শনই এই গুরুযোত্তমক্ষেত্রে দ্বিতীয়মান্র! শ্বরূপ। 
টু দৃশ্ততেইনেনেতি এইরূপ বাক্য দ্বারাই সুদর্শন শব নিপ্পন্ 
হইতে পারে। আমরা মনদ্বারাই সমস্ত দেখিতে পাই বলিয়াই 
উহাঁকে নুদর্শনরূপে কথিত হয়। শান্াদিতে ও মনকে গ্থদর্শন 
বলিয়! কথিত আছে। যথা, ভাগবতের ১ক্কন্ধের ১অধ্যায়ে৫ম 
শ্রোকের বাথ্যায় শ্রীধর শ্বামিধৃত-বায়বীয় পুরাণ বচন। 
“এতনম্মনোময়ং চক্রং ময়? স্থষ্টং বিহ্জাতে। 
যত্রান্ত শীর্ধ্যতে নেমিঃ স দেশম্তপনঃ শুভঃ | 
ইত্যক্তা হুরধযসন্কাশং চত্রং দৃষ্ট মনোময়ং। 
প্রণিপতা মহাদেবং বিদসর্জ পিতামহঃ | 
«এই চক্রকে মনোময় করিয়। নির্মাণ করত আমি পরি- 
ত্যাগ করিলাম। যেস্ানে ইহার নেমি বিশীর্ণ হইবে 
সেই স্থানই তপস্তার গুভ প্রদেশ জানিবে। বৃদ্ধা এই কথ! 
। বলিয়াই সূর্য্য সদৃশ তেঞ্ঃশাহি সেই মনোমন্ন চক্রাকে পরিত্যাগ 
করিলেন।* এন্থলেও চক্রকে “নুর্ধযসঙ্কাশ” এই বিশেষণ 
ভূষিত করিয়া! উপনিষহূক্ত তৈজ্সের সহিত এঁক্য কর! হইয়াছে। 
মুগুক্যোপনিযদে ॥ ১১। ১ 
ধনুষুপ্স্থানঃ গ্রাজো যকারস্ৃতীয়া মার মিতেরপীতে্ | 
খিনোতি হু বা ইদং অর্বমপীতিশ্চ বতি 1” 
পন্থযপরস্থান প্রান্ত মকারই ও্কারের তৃতীয়া মাত্রা। ইনি 
গ্রলয় ও উৎপত্তিকালে গ্রবেশ ও নির্গম দ্বার! বিশ্ব ও তৈজসকে 
পরিষাপ করেন এবং তাহাদের সহিত মিলিত থাকেন। ইনি 


জগতে কারণাত্ম। স্বরূপ থাকিয়! জগতের মস্ত বিষয়ই বিদিত 
“আছেন।” ৰলরামই এই ক্ষেত্রে তৃতীয় মাত্রান্বরূপ। তৃতীয় 
মাত্রাতে প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্র! একীভূত হলে পর তাহাকে 
প্রণব অর্থাৎ "ওম" কছে। ইহাকে জীবাত্মা ও পরমাত্বার 
একীতৃত অবস্থা বা নুযুপ্তাবস্থা বলা যাইতে পারে। এই অব- 
স্থায় আত্ম! নিয়ত মনোরমণ করেন বলিয়া তাহাকে “বাম” 
বল! হইয়াছে । তথাচ মাগুরক্যোপনিষৎ। ৫। 

দ্যত্র স্ৃপ্তে! ন কশ্চন কামং কাময়তে ন কশ্চন স্বপ্নং গশ্তি 
তৎ নুযুণ্তমূ। ্যুপ্তস্থান একীতৃতঃ গ্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো 
হানন্দভূক চোতোমুখঃ প্রাজ্ঞন্তৃতীয়ঃ পাদঃ1” 

“যে সময়ে সপ্ত হইয়া কেহ কোন কামনা করে না। কেছ 
কোনরপ স্বপ্ন দেখে না, সেই লময়ই নুযুপ্তাবস্থা। এই ন্যুগ্ত- 
স্থান, একীতৃত, প্রজ্ঞানঘন, আননময়, আননাভূক্‌ প্রাজ্ঞ 
তৃতীয় পাদ।” ফলত্তঃ এই সময় আনন্দ ব্যতিরেকে আর 
কিছুমাত্র থাকে না। ইহা। যে সাধকগণেরই সংবেদা তঘি- 
যয়ে আর কোনমাত্র সংশয় নাই। 

পঅমাজশ্ততুর্থোহব্যবনার্ধ্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোই্বৈত 
এবমোক্কার আটম্মবৈব সংবিশত্যাত্বনাত্মানম্‌।” | 

“পরমাত্বাই প্রণবের তুরীয়, ইহ! মাত্রাবিহবীন, বাকাও যনের . 
অতীত এজপ্ত অব্যবহার্যা, এবং সমস্ত প্রপঞ্চের উপশম স্থান, 
শিব ও অদ্বৈত। ইহ! আত্মা দ্বারায় আত্মাতেই প্রবিষ্ট হইয়া 
আপনাকে প্রকাশ করেন।” এই অমাব্র তুরীর আত্মাই পুকু- 
যোত্বমক্ষেত্রের প্ত্রীতত্রীজগঞ্লাথ দেব।” তাহাতে কোনও কার্য 
নাই, তাহাতে সমস্ত প্রপঞ্চেরই উপশম হইয়। থাকে, তিনি 
মঙ্গলময় ও অস্থৈত, তিনি আপনাতেই আত্মন্ুখাস্থৃতব করেন। 
অতএব, যে কোনও সাধক জগ্মজনাকয়ের সুকৃতিবলে পুরুষো- 
দ্বমক্ষেত্রে যাইয়া ভাদশ প্রণবমনি প&ভগজগা দন্ত সসপশি 
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করিতে পারেন, তাঁহার আর এই ভবসংসারে ছুংখভোগ করিতে 
হয় না, ফলতঃ তাহার কর্মফল নষ্ট হইয়! যায় এবং প্রারবকম্ম- 
সমুত্তত-দেহাস্তে মুক্তি হইয়া থাকে। 
“ও” পর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে | 
পূর্ণন্ত পূর্ণমাদায় পূর্মেবাবশিষ্যতে ॥ 
ও" শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ ॥৮ 





সত্যবাদী বা সাক্ষী গোপাল । 


সপ্১৩৯০০০০স 


পুরী হইতে ১০ মাইল উত্তরে, কটক হইতে ৪৩ মাইল 
দক্ষিণে সত্যবাদীনামক গ্রামে সত্যবাদী গোপাল বিদামান 
আছেন। আমরা পূর্বপ্রথান্ুদারে প্রত্যাগমনকালে তাহা 
সন্দর্শন করি । পুরী-কটক-রাজবত্মসহইতে কমবেশ ৩০০০ হাজার 
গজ দূরে গুপ্তরন্দাবন গ্রামে বৃহৎ উদ্যান মধো সতাবাদী 
গোপালের মন্দির প্রতিঠিত আছে। উহার প্রাঙ্গণ, দীর্থে 
৫৪ গজ ও প্রস্থে ৪৬গজ হইবে, ইহা! লাটারাইট্‌ প্রস্তরে নির্শিত 
প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশদ্বারের সম্মথে যে ধ্বজন্তস্ত দৃ্ 
হয়; তাহা একখণ্ড ২২ হস্ত পরিমিত প্রস্তর দ্বার! নির্মিত হই. 
য়াছে। মন্দিরটী ৭* ফিট্‌ উচ্চ ও পন্কের কার্য্যে ঢাকা, উহা 
অধিক দিনের বলিয়া ৰোধ হয় না। মন্দিরের সম্মথে একটা 
বুহৎ সরোবর । তাহার একদিক্‌ প্রন্তরে বাধান সোপান- 
শ্রেণিতে শোভিত । এই পুষ্করিণীর মধাস্থলে একটা ক্ষুদ্র মণ্ডপ 
আছে । এই পুক্করিণীতে চন্দোনতসব হইয়া থাকে । দেবের নাম 
“সত্যবাদী গোপাল।” মৃষ্তিটী ৫ ফিট. পরিমিত, ধূষর বর্ণের 
গ্রানেট প্রস্তরে খোদিত। রাধার মুক্তিটা ৪ ফিটের উপর হইবে। 


১৬. 


২৬৬ তীর্ঘদর্শন। 


দেবোৎপন্ভির বিষয়ে চৈতন্ভচরিতামূত ও'ভক্তমালে যেরূপ দুষ্ট 
হয় তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল। 

কাঞ্চীপুরের সন্বিকটস্থ বিদ্যানগরে ছুই ৰাহ্গণ বাস করিতেন। 
তাহার! তীর্ঘপর্যাটন উপলক্ষে গয়া, বারাণমী ও প্রয়াগাদি তীর্থ 
সন্দর্শন করিয়া পরে বুন্ীবনে উপস্থিত হইয়! কয়েক দিবস 
শ্রীগোপাল জীউর প্রাঙ্গণে বাস করিতে থাকেন, তাহাদিগের 
মধ যিনি বয়োজোষ্ঠ তিনি সৎকুলোদ্ভব ও বিদ্বান এবং যিনি 
বধঃকনিষ্ট তিনি সামান্তকুজোন্ভব ও মূর্খ ছিলেন। বয়োজো্ট 
সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে পর কনিষ্ঠবিপ্র তাহার সেবা- 
স্বশ্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে জোষ্ঠ বিপ্র তাহার সেই সুশষায় 
সত্তষ্ট হইয়া কহিল,“তুমি পুত্র অপেক্ষাও আমার সুতীষা করিয়াছ 
শ্রীগোপালের কৃপায় দেশে প্রত্যাবৃত্ব হইতে পারিলে আমার 
কন্তাকে তোমাকেই সম্প্রদান করিব ।” কনিষ্ঠ বিপ্র তাহা শ্রবণ 
করিয়া কহিল, "আপনি সৎকুলোদ্তব হইয়া কিরূপে আমাকে 
কন্তা সম্প্রদান করিবেন 1” বুদ্ধ কহিল, “তুমি কন্তার পাণিগ্রহণ 
কষ্িতে স্বীকার কর, আমি তোমাকেই কন্তাদান করিতে 
গ্রতিজ্ঞ|! করিতেছি ।” যুবক কহিল, প্যদি আপনি তাহাই স্থির 
করেন তবে শ্রীগোপাল জিউর ন্দুখে গ্রতিজ্ঞা করুন।”এই কথা 
শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ গোপালের সম্মুথেই যুবককে কন্যা্দান করিতে 
প্রতিশ্রত লইল। অনস্তর, আরোগ্য লাভ করিয়! উভয়েই 
দেশে গ্রতাবৃত্ব হইল। বৃদ্ধের আত্মীয়ের কন্তাসম্প্রদানের কথ। 
শ্রবণ করিয়। তদ্বিষয়ে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিল। তখন বৃদ্ধ 
ৰাদ্ধণ কনিষ্ঠ বিগ্রকে কহিল, “আমি অনুন্থ অবস্থায় কি বলিয়্া- 
ছিলাম তা! আমার বিশেষ ম্মরণ নাই,যদ্দি তোমার কেহ সাক্ষী 
থাকে তবে তুমি তাহাকে আন।” যুবক কহিল, "্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রগোপালজীউ আমার সাক্ষী আছেন, ইহা তামাসার বিষয় 
নহে লোকে তাহার কথায় হাদিয়া উঠিল ও কহিল 'আছ্ছ! 
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তোঁমাঁর সার্ধী গোপালকে আনয়ন কর 'ঘদি তিনি তোঁমার হইয়া 
সাক্ষী দেন, তাহাহইলে নিশ্চই ইহার মীমাংসা হইবে ॥ 
তাহাতে যুবক মন্্নাহত হইল এবং বৃন্দাবনে আসিয়া! শ্রীগোপাল- 
জীউর সম্মুখে প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিল। কয়েক দিবস 
পরে যুবক এই দৈববাণী শ্রবণ করিল যে, হে যুবক! তোমার 
মহিত যাইয়া! সর্বাসমক্ষে প্রতিশ্রুত বাক্য কহিতে গ্রস্তত আছি; 
কিন্তু একটা নিয়ম করিতে হইবে যে, তুমি অগ্রে অগ্রে যাইবে 
এবং আমি তোমার পশ্চাৎ পম্চাৎ যাইব। তুমি কদাচ 
থামিবে না বা পশ্চা্দিকে দেখিবে না আমার নুপুর ধ্বনিতে 
জানিতে পারিবে যে, আমি তোমার অনুসরণ করিতেছি। 
পশ্চাতে দেখিলেই আমি সেই স্থানে থাকিব, আর অগ্রসর 
হইব না তখন যুবক সানন্দ চিত্তে গোপালের স্তব ও স্ততি 
করিয়। প্রতিদিন এক সের মিষ্টান্নের ভোগ প্রদান করিতে 
কৃতপংক্ক্ন হইল এবং দেববাকা শিরোধার্ধা করিয়া গৃহাভিমুখে 
প্রত্যাগমন করিতে থাকিল। শ্রীগোপালজীউ নুপুর ধ্বনি করিতে 
করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ্ যাইতে পাগিলেন। ক্রমে 
কাঞ্ধীপুরের সন্নিকটে আদিলে এক বালুকাময় প্রান্তরে যাহথার 
সময় নুপুর মধ্যে বালুকারাশি প্রবিষ্ট হওয়ায় ক্রমেই ধ্বনি 
অস্ক,ট হইয়। আদিল। অনস্তর, যুবক সুপূরধ্বনি শ্রবণ করিতে 
না পাইয়! ভয়ে দেববাক্য বিশ্বৃত হইয়া, যেমন পম্চাৎ ফিরিয়। 
দেখিল, অমনি বিগ্রহ জড়বৎ হইয়া সেইস্থানে অবস্থিত 
রহিলেন আর অগ্রগামী হইলেন না। পরস্ত যুবককে কহিলেন 
“আর আর্মি যাইব না তুমি যাইয়া তোমার প্রতিদ্বন্দিগণকে 
এই স্থানে আনয়ন কর আমি তাহাদের সন্মুখেই মকল কথ৷ 
বলিব তাহাতে সন্দেহ নাই। অনস্তর, যুবক গ্রামমধো যাইয়! 
সেই কথা প্রচার করিলে সকলেই কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া তথার 
আদিল এবং বালুকা-ভুমিমধ্যে বিগ্রহমুত্তি দর্শন কাঁরল। তখন, 
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সর্বসমক্ষে শ্রীগোপালজীউ কহিলেন) "আমার সমক্ষে বৃদ্ধ বিপ্র 
যুবককে কন্তা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছে ইহা সত্য।? 
তখন বুদ্ধ বিপ্র জাত্যভিমান পরিত্যাগপুর্বক শ্রীগোপালদেবের 
সম্মুখেই শুভলগ্নে যুবককে কন্ঠ দান কর্িল। এদিকে, এই 
ঘটন! রাজসমীপে পৌছিলে, রাজা স্বদলৰলে আসি শ্রীগোপা- 
লকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং তাহার যোড়শোপচারে 
পুজা করিয়া বুহৎ মন্দির নির্মীণ করিয়া দিলেন এবং উক্ত 
ৰান্গণদ্বরকেই শ্রীগোপালের পূজাদি কার্ধ্যে নিযুক্ত করিপেন। 
ইহার সন্ততিগণ অদ্যাপি ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্র নামে 
অভিহিত হইতেছেন। ক্রমে বহু বৎসর অতীত হইলে কটকের 
পুরুষোত্তম দেব কাঞ্ধীরাজকন্ঠা পদ্মিনীর পাণিগ্রহণাভিলাষী 
হইয়। কাঞ্চীপুর বিজয়ানস্তর শ্রীগোপালের অনুমতি লইয়া! কোট- 
রাঙ্গী দেবার সাহত শ্ীগোপালজীকে পুরীতে আনয়ন করেন 
এবং তাহার আদেশ ক্রমেই গুপ্তবুন্াবনে স্থাপন করেন । প্রত, 
ঠার সময়ে ভ্রীগোপাল, রাজার উপর মন্তষ্ট হইয়া কহিয়াছিলেন 
'অদ্যাবধি আমি মিষ্টান্ন গ্রহণ করিব, পরস্ত যদি কেহ আণাকে 
সিদ্ধান্ন প্রদান করে তাহ] হইলে নেম্ববংশে নরকে গমন 
করিবে” তদবধি প্রীগোপালজীর ভোগজন্য মিষ্টান্নভোগের 
বন্দোবস্ত হইয়াছে । প্রতিদিন ৭ বার সপ্তবিধ শূঙ্গারবেশ পরি- 
বর্তন ও ৭ বার মিষ্টান্রের ভোগ হইয়া থাকে । ইহার বার প্রতাহ 
প্রায় ১০। ১২ টাকা হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস পুরী 
সন্দর্শন করিয়। প্রত্যাগমন কালে পাগডার হন্তলিপি লইয়! 
সত্যবাদীতে আসিয়া শ্রগোপাল সমীপে তাহা অর্গণ করিলে 
প্ীগোপালজীউ পুবী-সন্গশনের সাক্ষী 'হইয়া থাকেন। অতএব, 
পুরীযাত্রী মাত্রেই প্রন্যাগমনকালে সত্যবাদী গোপাল সন্দশন 
করিয়া থাকে। সেই কারণ সত্যবাদীর পাগাদিগকে যাত্রী 
ডাকিতে যাইতে হয় না। ছোট ও বড় বিপ্রের সম্ততিগণ 
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মাত্রি-লন্ধ ধনাদি বণ্টন করিয়া লইয়া থাকে এজন্ঠ অন্তোস্ঠ 
পাণ্ডাদিগের নায় ইহাদিগের খাত পত্রার্ধি নাই। গোপালের 
যাত্রাদি সমস্তই পুরীর অনুকরণে হইয়া থাকে। আমরা মন্দির 
প্রাঙ্গণে বিচরণ করিয়া মন্দিরাভ্ান্তরে আলিয়া দেবকে 
প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনে করিলাম যে, “হে সর্বাস্মন। 
তোমার অনন্ত মহিম। কে হদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। 
মানব মায়ার বশবর্তী হইয়া তোমাকে অন্বেষণ করিতে 
করিতে পুরুযোত্তম ধামে আইসে, তথায় তোমার ৭স্কার মৃপ্তি 
সন্দশন করে, কিন্তু তাহার প্রাকৃতার্থ কদাচ হৃদয়মধ্যে ধারণ! 
করিতে প্রা করে না) অধিকন্ত পাণগ্ডার লিপ লইয়! এখানে 
আসিয়া, তোমার এই গোপাল মুষ্তির সম্মুখে তাহা মর্পণ 
করিয়া তাহাদের সৎ ও'কার মৃন্তিদশনের সাক্ষ্য লইতেছে। 
তাহার! মায়ার বশবর্তী হইয়া একবারও ভাবিতেছে না যান 
সর্বদেঠীর জীবস্বরূপ আত্মতীর্ঘে সদা বিদ্যমান, তাহাকে 
সন্দর্শন করিবার সাক্ষ্যের আবশ্তকতা কোথায়? তোমার এক 
বিগ্রহ মৃন্তির পৃজা। নন্শন করিয়া অপর মু্তি বিশেষের সাক্গা 
লইবার প্রয়াম পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তুম ভক্তের মন; 
স্কামনা সিদ্ধ করিয়। থাক বালয়া পুরাণেও ইতিহাপে ভক্ত, 
বধ্সল বলিয়া কথিত হইয়াছ। তাহা যদি সত্য হয়, তবে 
কায়মনোবাকোে তোমার নিকট প্রর্থনা করি, তোমার 
প্রনাদে আমাদের চিন্ত যেন তোমাতে সদা গ্তন্ত থাকে এবং 
মর্ধভৃতে থেন তোমাকে সমভাবে সনর্শন করিতে দমথ হই। 


পসর্বশ্মিন্‌ সর্বভূতন্তং সর্ধঃ সর্ব-স্বরূপ-ধৃকৃ। 

সর্ঝং ত্বতন্ততশ্চ ত্বং নমঃ সর্ধাত্মনেহস্ত মে। 
সর্বাত্মকোহসি সর্ধেশ ! সর্ধ-ভূতস্থিতো যতঃ ॥ 
কথর়ামি ততঃ কিং তে সর্বং বেখান হা স্থিতম্‌। 
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সর্ধাস্মন্‌! সর্ধভূতেশ ! সর্ব-সত্ব-সমুস্তব ! | 
সর্বভূতো ভবান্‌ বেত্তি সর্ব-ভূত-মনোরথম্‌ ৮ 
বিুপুরাণ, ১ অংশ, ১২ অঃ) ৭২৭৫ শ্লোক ॥ 
“তুমি সর্বত্র সর্ব-তৃত, সর্ব্ব ও সর্ধরূপধারী। তোমা হইতেই 
সর্ধ এবং সর্ব হইতে ও তুমিই একমাত্র । অতএব হে সর্ধায্মন্‌ ! 
তোমাকে নমস্কার। হে সর্বেশ! তুমি সর্বাত্মক ও সর্ব-ভূতস্থিত, 
অতএব আমি তোমাকে আর কি বলিব? জদয়স্থিত সকলই 
তুমি জানিতেছ। হে সর্ধ-ভূতেশ ! তোমাহইতেই সব্ধভৃতের 
উৎপত্তি হইয়াছে, তুমিই সর্ধ-তৃতশ্বরূপ এজন্য তুমি সর্বভূতের 
মনোরথ জানিতেছ।” 
বেদবিভাগ-কর্তা কৃষ্ণবৈপায়ন তোমার প্রসাদে বন্ধসূত্র 
গ্রণ়ন করিয়। তোমার অদ্বৈততত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তিনিই 
আবার সাধারণ মানবদ্দিগের সুবিধার কারণ পুরাণ রটন! 
করিয়াছেন। তিনিই যখন মায়ার বশীতৃত হইয়া ভেদজ্ঞান 
বশতঃ এক সময়ে কাশী হইতে নিষ্ধাষিত হইয়াছিলেন। তখন 
সাধারণ মানব যে মায়ামোহে বিমুগ্ধ হইয়া! তোমার ওকার 
ৃত্তি মন্দর্শন করিয়াও তোমায় সাক্ষী করিবে, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি। সেই বেদব্যান আপন ভ্রম বুঝিয়াই প্রার্থন। 
করয়াছিলেন। যথা, 
“রূপং রূপবিবর্জিতগ্ত ভবতো ধ্াযানেন যদ্বর্ণিতং 
স্তত্যানীব্বচনীয়তাখিলগুরো ! দুরীকৃতা যন্ময়। 
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থষাত্রাদিনা 
কত্তব্যং জগদীশ ! তদ্দিকলতা-দোষ-ত্রয়ং মত্কৃতম্‌ ॥” 
ব্যাস-বাকা।,. 
“বিশ্বগুবো ! তোমার রূপ নাই, অথচ আমি ধ্যানে তোমার 
রূপ বর্ণন করিয়াছি; স্ত্বতি করিয়া তোমার অনির্বচনীয় 
শ্ব্ূপের থগ্ডন করিয়াছি, এবং তীর্থ-যাত্রাদি-গমনের বিধি 
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করিয়া তোমার সর্বব্যাপিত্ব গুণের বিনাশ করিয়াছি। অতএব 
জগদীশ! আমার মেই বিকলতা-নিবন্ধন তিনটা অপরাধ 
নার্জনা 1 করুন্।” 

অনন্তর আমর! সত্যবাদি-গোপালের চন্দন শৃঙ্গার ও রাজ- 
শৃঙ্গার বেশদয় দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হই। 


কোনা । 


আমর গ্রন্থের প্রারস্তে “উৎকলম্ত সমে| দেশঃ” এই প্লোক- 

দ্বারা উৎকল দেশকে ৪ চারি ক্ষেত্রে বিডক্ত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছি। বিরজাক্ষেত্র, একা কানন ও পুরুষোত্তনক্ষেত্রের 
কথা বল! হইয়াছে, এক্ষণে কোনাকের বিষর সংক্ষেপে বিবৃত 
হইতেছে । এক সময়ে এই স্কান হুর্ষ্যোপাসনার শীর্ষস্থানীয় 
ছিল। ইহা পুরুষোভমক্ষেত্র হইতে ১৯ মাইল দূরে মুদ্র 
তীরে অবস্থিত । এখানকার প্রসিদ্ধ মন্দির এক্ষণে ধ্বংসপ্রায 
হইয়াছে । এই স্থানে এক সময়ে তীর্থ বলিয়া প্রত্যেক হিন্দু 
তীর্থযাত্রী গমন করিত, কিন্তু এক্ষণে অতি অন্নসংখ্যক লোকই 
এই শ্বানে যাইয়া থাকে। কোনা বিষয়ে পুরুষোত্তমতবধৃত 
ব্চন। যথা, 

«“কোনার্কন্তোদধেস্তীরং তক্তিমুক্তিফলগ্রাদম্‌। 

ন্নাত্বৈব সাগরে সৃ্যযায়ার্ঘ্যং দব্বা প্রণমা চ ॥ 

নরো। বাদি বা! নারী সর্বকামফলং লভেৎ। 

ততঃ শুর্যালয়ং গচ্ছে পুষ্পমাদায় বাগ্বতঃ ॥ 

প্রবিশ্ত পৃজয়েন্তানুং কুর্ধ্যাত্তং ত্রিঃ প্রদৃক্ষিণম্‌। 

দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্পোতি মানবঃ 0৮ 

এক্ষণে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লুপ্ুপ্রায়হিনুকাধ্যানুন্ধিৎস 

হইয়া! প্রায়ই এই স্থানে আসিয়া ইহা সন্দর্শন করিয়। থাকেন। 
ইহা হিন্দু তীর্থ বলিয়া সকলেরই এই স্থানে গমন করা কর্তব্য । 


তীর্ঘদর্শনের আবশ্যকতা । 


স্পীকার তি পাসপিা 


দেশপর্যাটন না করিলে আত্মোন্নতি ব! ৰুদর্শিতা লাভ 
হম লন) ইহ সর্বকালে সর্বদেশে সকলেই জ্ঞাত আছেন। 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয বুদরশিতা লাভ করিবাব 
অভিপ্রার়ে দেশত্রমণে বহিদ্বত হইবার রীতি পাশ্চাতা প্রদেশে 
এক্ষণে বিশেষরূপে প্রচলিত আছে। অশ্মতপ্রদেশে যদিও পৃঝে 
এ প্রথ! প্রচলিত ছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে নান। কারণে তাহা 
আর লক্ষিত হয় না। দেশপর্যযটন দ্বারা বহুদর্শিতা গ্রভৃঠি 
কতকগুলি সদগুণ হইয়া থাকে ইহ! সতা) কিন্তু যদি তাহা 
তীর্ঘদর্শন প্রসঙ্গে কর! হয়, তাহা হইলে তদ্দারা আধ্যাম্বিক 
উন্নতি গ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণ লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই *। তীর্ঘদর্শনের প্রদঙ্গে দেশপধ্যটন করার 
প্রথা সর্বদেশে প্রচলিত থাকিলেও ভারতবর্ষ যে তদ্দিষয়ে 
সকলের শীর্ষস্থানীয় তাহাতে আর সনোহ নাই। 

পুরাণাদি শাস্ত্রে তীর্ঘপর্ধাটনের বিবরণ পুনঃ পুনঃ উল্লি- 
খিত আছে। অন্যাপিও সাধুগণ ধর্মশাস্রানুসারে তীর্থপর্ধ্যটন 


পপ স্পপী পপ 





০০ শপ 





* যথা, _-উত্তরগীতা | ২। ৬৮। 
'অনন্তং বর্ধু শৌচগ্ক তপো য্ঞন্তধৈব চ। 
তীর্ঘধাত্রা্দিগমনং যাবত্বত্বং ন বিন্দতি 1” 
“যাবৎ তত্বজ্ঞন লাভ না হয়, তাবৎকাল পধান্ত অনন্ত শৌচাদি, কঙ্প, 
তপস্তা, যজ্ঞ ও তীর্ঘাদি গমন করিবেক।” এই বচন দ্বার! জান যাইতেছে 
থে তীর্ত্রমণ করিতে করিতে সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং তারা চিত্ত 
৮ইলেই তত্বজ্তান লাভ হইয়! থাকে । তখন আর তীর্থগমনের বিশেষ আর. 
স্ককতা থাকে না! 


তীর্থদর্শনের আবশ্যকতা | ২৭৩ 


করিয়। আত্মেন্নতি, করিতেছেন ইহা। মধ্যে মধো দুষ্ট হইয়। 
াকে। সাধুগণের আচার ব্যবহার ও ধন্মের চতুব্বিধ প্রমাণের 
অন্ভতঞ্ণ। বথা, মনু | ২। ১২। 
“বেদ; স্বৃতিঃ সদাচারঃ স্বশ্ত চ প্রিয়মাত্সনঃ | 
এতচ্চতুবিধং প্রাঃ সাক্ষাৎ ধন্মস্ত লক্ষণম্‌ ॥” 

“বেদ, স্বৃতি, সাধুগণের আচার ও আত্মতুষ্টি এই চতুধ্বিধই 
ধন্মের লক্ষণ।” গীতা | ৩। ২১। 

“যদ্বদাচরতি শ্রেষঠস্তভুদেবেতরো জনঃ। 
স যগ্প্রমাণং কুরুতে লোকন্তদনুবপ্ততে |”: 

“লাধুগণ যাহা যাহা আচরণ করেন অপর সাধারণ লোকে 
তাহাই করিয়। থাকে। কারণ, তাহারা নাধুগণের আচরণ- 
কেই প্রমাণ বলিরা গণ্য করিয়া তদন্ুপারে চলিয়া থাকে ।” 

পুর্বকালে, আধ্য খধিপণ সদাই তীর্থভ্রমণ করিতেন । 
শ্রীরামচন্ত্র প্রন্থাতি বিঞ্ণুর অবতারগণ৪ তীর্থভ্রমণ করিয়া 
ছিলেন। তাহারা, নিত্যপুদ্ধ সচ্চিদানন্দ হইলেও লোক- 
শিক্ষার্থে তীর্থপরিভ্রমণ করিতেন। শ্রীরামচন্ত্র তীর্থন্রমণে 
বহির্গত হইঞ। মাজ্্রাজের অন্তর্গত সপ্তগোদাবরীর অস্তবেদাতে 
থে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহ! অদ্যাপি রামেশ্বর নামে কাথত 
হইতেছে । অনস্তাবতার ৰলরামের তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত মহাভা-, 
রতে বর্ণিত হইয়াছে । ভার্গব পরশুরামের, বহুতীর্ঘভ্রমণানন্তর 
মাতৃবধজনিত মহাপাতকের শিষ্কৃতির বিবরণ পুরাণে 
উল্লিখিত আছে। পাগুবদিগের বনবাসের সময় অজ্ঞুন 
অন্ত্রলাভার্থ তপন্তায় গমন করিলে, যুধি্টির চিন্তশান্তির 
জন্য, দ্রৌপদী, অনুজ ভ্রাত্ুগণ ও ধৌম্যাদি বাহ্ষণগণের 
সহিত তীর্থপর্যযটন করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতে বনপর্ধে 
তীর্ঘবাত্র! পর্কে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে । এইরূপ শঙ্করাচাধ্য, 
রামানুজাচার্ধা, মাধ্বাচার্ধ্য, নানক ও চৈতন্যদেব প্রস্থতি 


২৭৪ তীর্ঘদর্শন। 


মহাআুগণও তীর্ঘত্রমণ করিয়া ছিলেন। প্ররুত তীর্থদর্শন কর! 
সহজ ব্যাপার নহে। সত্ঘতচিত্তে তীর্থ ভ্রমণ করিতে না 
পারিলে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্ৰ কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। পুগস্তয 
খষি ভীম্মকে কহিয়্াছিলেন যে,ণ্যাহার হস্ত, পদ ও মন মুসংযত, 
যাহার বিদ্যা ও তপস্তা। আছে, সেই তীর্থ ফল লাত করিতে 
পাবে। যে ব্যক্তি জিতেন্্রিয়, অল্লাহারী ও কামনাপরিশৃষ্ট 
হইয়। কাধ্যারভ্ত করেন, যিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন, তিনিই 
তীর্থকল লাত করিয়া থাকেন । যিনি, ক্রোধশূগ্ত মতাশীল, দৃট়ব্রত 
এবং সর্বভূতে আল্মেপম হইয়াছেন, তিনিই তীর্ফল লাভ 
করেন *1” ফলতঃ সং্যতাত্বা না! হইয়া শতশত বাধ তীর্থ 
ভ্রমণ কৰিলেও কেহই তীর্থফল লাত করিতে পারেন না। 
ইহাই শাস্ত্রের উদ্দোহা। 

চিরদিন সমান যাঁয় না। পরিবর্তনশীল কালের কুটিল- 
গতিতে সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন গতি হইতেছে । ক্রমে আর্ধা খাঁষ- 
দের সে কাল অতীত হুইল। তাহাদের সেই নিঃস্বার্থ ভাব, 
সর্বজীবে আত্মজ্ঞান, দয়াপরতা গ্রভৃতি সদৃগুণ সকল তিরো- 
হিত হইতে আরস্ত হইল। স্বার্থপরতা, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি 


রিনি 


* যথা, মহাভারতে | ৩। ৮২। ৯--১২। 
“্যস্থ হস্ত চ পাদ চ মনশ্চৈব সুসংযতমূ। 
বিদ্যা! তপশ্চ কীত্তিশ্চ স তীর্ঘফলমন্সতে। 
প্রতিশ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তাষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অহঙ্কারনিবৃত্তশ্ট স তীর্থফলমস্তরতে | 
অকন্ধকে। নিরারস্তো লঘাহারো জিতেত্রিয়ঃ 
বিমুক্তঃ সর্বগাপেত্যঃ স তীর্ঘফলমঞ্ততে। 
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো। দৃঢব্রতঃ। 
আক্বোপমন্চ ভৃতেহু স তীর্ঘফলমগ্র,তে ॥” 


তীর্থ দর্শনের আবশ্যকতা । ২৭৫ 


নিক্গুণ সকল আসিয়া ভারতকে সমাচ্ছন্ন করিল । ক্রমে ক্রমে 
মুসলমান্‌ প্রভৃতি হিন্দুদ্বেধী বিধন্্ী আসিয়া! ভারতে আধিপত্য 
লাভ করিল। তাহাদের সময়ে, .হিনুদিগের উপর অত্যাচার 
হইতে আরম্ত হইল। হিন্দুদিগের তীর্থ নকল নষ্ট হইতে লাগিল। 
ক্রমে ক্রমে হিন্দতীর্ঘঘাত্রিগণের তীর্থগমনে বিশেষ বিদ্ব উপ- 
স্থিত হহল। তীর্থের পথ সকল ছুর্গম ও দন্্যুপারপুর্ণ হওয়ায় 
নানাবিধ অশাঁত্ত পূর্ণ হইল। এইরূপ নানাবিধ কারণে সাধা- 
রণ তীর্থ যাত্রিগণ আর তীর্থ ভ্রমণে উতৎ্ম্ৃক হইতেন না সুতরাং 
ক্রমে ক্রমে তীর্ঘভ্রমণপ্রথা৷ অপ্রচলিত হইতে আরম্ত হহল। 
পরন্ত, যাহার বুদ্ধ ও সংসারবিরাগী হইতেন তাহধর। প্রায় জীব- 
নের আশ। পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে গমন করিতেন । 
পরে, কালরূপী ভববানের প্রসাদে পুনর্বার ভারতে ইংরেজ 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে ক্রমে সুশাসনদ্বার্/ সর্বত্রই 
শাস্তি সংস্থাপিত হইলে দস্যুৰল নিমূল হইতে আরম্ভ লইল। 
এক্ষণে, বাদ্দীয় শকট ও জলযানের স্থষ্টি হইয়! সর্ধাত্রই গতা- 
যাতের সুবিধা হইয়াছে, এক্ষণে ইচ্ছা করিলে অনেকেই তীর্থ 
ভ্রমণের উদ্দেশে বহিগ্ত হইয়া বিদেশীয় আচার ব্যবহার 
অবগত হহয়া আল্মোন্সতি করিতে এবং সাধারণ লোককে 
তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া পরহিত সাধন করিতে 
পারেন। যেমন, বুক্ষস্ব কোনও একটা পত্র অপরগুলিকে 
বঞ্চিত করিয়া রস আকর্ষণ করে না) তদ্রুপ তীর্ঘযাত্রাদির দ্বারা 
ৰহুদর্শিতাদি লাত হহলে অপরকেও উপদেশচ্ছলে তাহার অংশ 
প্রদান করা উচিৎ। আমর! ও এই প্রার্কৃতিক নিয়মের 
বশবর্তী হইর1 দক্ষিণাত্য প্রদেশে যে দকল তীর্থস্থান দর্শন 
করিয়াছি এবং সেই সকল স্থান হইতে যাহ! কিছু অবগত 
হুইয়াছি, তৎসমুদয় এপ্রদেশে প্রচারিত না থাকায়, সাধারণের 
অবগতির জন্ত তীর্ঘদর্শন নামে প্রচারিত করিলাম। কতদুর 


২৭৬ . 
তী ধর্দর্শম ] 


জানেন। আআ ীঞ্গগন্লাথদেনই 
হল। 


শমাপ্ত। 
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পাঁরওহণের তারিখ 


